আম্মুকে ও নন্য-্রতলাল্ম । 


প্রথম ভাগ । 


7 শিপ - তি 


শ্রীপঞ্ানন নিয়োগী, এম্‌. এ এফ, সি, এস্‌, 
প্রেমচাদ রায়টাদ বৃত্তিভৃক, 
অধ্যাপক, রসায়নশান্ত্র, রাজসাহী কলেজ 


[. গুরুদাস চ্যাটার্জি এগ সন্ম, 
ূ ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্রীট্, কলিকাতা । 


.  ইগ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস, 
প্রাণডিস্থান 1 ২২ নং কর্ণওয়ালিস্‌ হ্বীট, কলিকাতা | 
ূ চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোং 

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । 


মূল্য ১০, বাধাই ১।* টাক।। 


১২ নং কাঁটাপুকুর লেন বাগবাজার হইতে 


শ্রীন্বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, বি, এ, কর্তৃক 
গ্রকাশিত। 
রিন্টার_প্রীষ্চৈতন্ দাস, 
মেট্কাফ, প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ 


৩৪ নং মেছুয়াবাজার রী, কলিকাতা। 


ইউজ ভ্ল্গ ৪. 
“5৭91১ 
বরেন্-অন্ুসন্ধান-লমিতির প্রতিষ্ঠাতা 


বঙ্গসাহিত্যের অনুরক্ত 


সেবক . 


বিদ্কা ও বিনয়ের আধার 
পরম শ্রন্ধাম্পদ 


স্থহৃত 
দিঘাপতিয়ার 


কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ, 
“মহাশয়ের করকমলে 
এই ক্ষুদ্র গ্রস্থথানি 
শ্রদ্ধা ও শ্রীতির নিদর্শনম্বরূপ 
গ্রন্থকার কর্তৃক 


সাদরে অপিত হইল। 


'ভূমিকা। 

গত ছয় সাত বৎপর ধরিয়া আমুর্কেদ ও আধুনিক রসায়ন সম্বন্ধে 
আমার যে সকল প্রবন্ধ “প্রবাসী”, “ঢাকা রিভিউ”, “ভারতী” প্রভৃতি 
মানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কতক অংশ পরিবর্তিত ও 
পরিবর্দিত আকারে এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। ইচ্ছা ছিল যে সমগ্র 
পুস্তকখানি একবারেই প্রকাশিত করিব, কিন্তু প্রেমের অত্যধিক বিলম্ব 
দেখিয়া পুস্তকের প্রথম ভাগ (ধাতুবর্গ) প্রকাশিত করিতে বাঁধা হইলাম, 
দ্বিতীয় ভাগ বাহির করিতে আরও একবৎসর লাগিবে। 

এই ক্ুর্্ গ্রন্থথানি রচনা করিবার আমার তিনটি উদ্দেগ্ত আছে।-- 
প্রথম, প্রত্যেক ধাতু ও তাহ।র যৌগিক সম্বন্ধে গ্রাচীন ভারতে কিরূপ জ্ঞান 
ছিল তাহার সম্বন্ধে আলোচনা, দ্বিতীয়, প্রত্যেক ধাতুর জারণ মারণ 
প্রক্রিয়ায় কি রাদায়নিক ক্রিয়া সাধিত হয় তাহ! 'নির্দেশ কর! এবং 
তৃতীয়, আধুনিক কবিরাঞ্জ মহাশয়গণের দ্বার! ব্যবহৃত জারিত ধাতুন্রব্য, 
মকরধ্ঞ্ প্রভৃতির রাদায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা তাহাদের স্বরূপ নির্ধারণ। 

প্রাচীন হিন্দুগণের মধ্যে রসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচন! 
করিবার কালে দেখিতে পাই, যে আমুর্কেদের যত উন্নতি সাধিত হইয়াছে 
রদায়ন' মধুদ্ধে জ্ঞানও তত বৃদ্ধি পাইয়াছে । প্রথম পরিচ্ছেদে আমি 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে আযুর্কেদের উৎপত্তি বাস্তবিকই বৈদিক- 
কালে।. অথর্নবেদে এতগুলি রোগের মন্ত্রতন্ত্র আছে যে উহার 
“ভৈষজানি” ও “আযুষ্যাণি” মন্ত্রগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত করিয়। * 
একত্র মুদ্রিত করিলে পৃথিবীর মধ্যে একখানি আদি চিকিৎসাবিষয়ক 
গ্রন্থ হয়। এমন কি অধর্ববেদে স্বর্ণ, সীঘক, রৌপ্য ও লৌহ 
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প্রভৃতি ধাতুর বাহ্িক ব্যবহার হইতে পরবর্তী তান্ত্রিক যুগের মারিত ধাতুর 
আতভ্যন্তরিক প্রয়োগ (17661091 80001758870) স্থচিত হইয়াছে । 
ইংরাণ্জ পুস্তকে দেখিতে পাই যে ইউরোপে প্যারাসেল্সম্‌ ষষ্ঠ 
শতাবীতে পারদবটিত ওষধের আত্যন্তরিক প্রয়োগ প্রথমে ইউরোপে 
প্রচলিত করেন, কিন্তু ভারতে তাহার বনুপূর্বে নাগার্জুন (দ্বিতীয় 
শতাবী ), অন্ততঃ চক্রপাণি ( একাদশ শতাবী ) কজ্জলীর ব্যবহার করিয়া 
 গিয়াছেন। খুব সম্ভবতঃ প্যারাসেল সঙ স্বয়ং পার? সেবনের জ্ঞান ভারত 
হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। কারণ পারদ মেবন করিয়া! ভারতের 
যোগীদিগের দীর্ঘ আমু সম্বন্ধে গ্রবাদ মার্কো পোলো! গ্রভৃতির গ্রন্থের দ্বার! 
ত্রয়োদশ শতাবীতে ইউরোপে গহ্ছ্িয়াছিল। অনেক বিষয়ে প্রাচীন 
ভারতীয় চিকিৎস! ও রসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞান সমকালীন প্রাচীন ইউরোগীয়- 
গণের জ্ঞান হইতে সমুন্নত ছিল। তাহা হছইবারই কথা; কারণ অষ্টম শতাবী 
হইতে বোগদাদের বাদসাহদের অধীনে চরক, স্ুশ্রত, নিন, বাগন্ভট 
্রৃতি গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল এবং এই মকল আরবী 
গ্রন্থ ও তাহাদের ল্যাটিন অন্ধুবাদ ইউরোপে অন্যান্ত গ্রন্থের সহিত সপ্তদশ 
শতাবী পর্য্স্ত অধীত হইত। রস্কে! ও সল্লামারের কৃত ম্ুবৃহৎ, 
 প্রসায়ন” প্রভৃতি গ্রন্থে গ্রীক, ল্যাটিন, আরবীয় প্রভৃতি সকল প্রাচীন 
রাসায়নিকগণের কার্য্যাবলীর উল্লেখ আছে, কিন্তু ভারতের সুরত, 
নাগার্জবন, চক্রপাণি, ভাবমিশ্রের নামোল্লেখও নাই। কিন্তু মনে রাখিতে 
হুইবে যে তীক্ষক্ষারের (08500 81911) গ্রাচীন ইতিখান বর্ণনাকালে 
স্ুশ্রতের অতি মুন্দর ক্ষারপ্রস্ততপ্রণালী লিপিবদ্ধ না করিশ্সে সে ইতিহান 
একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকিবে। প্রাচীন ভারত লৌহের ন্ত জগতে 
অদ্বিতীয় ছিল) লৌহের প্রাচীন ইতিহাসে দিল্লী, ধার ও আবুশৈলের 
লৌহস্তস্ত, উড়িষ্যার মন্দিরসমূহের গ্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহের কড়ির উল্লেখ 


1১/০ 


না করিলে লৌহের ইতিহাস আদে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। আশা করি 
ইউরোপীয় রাগায়নিকগণের দৃষ্টি এদিকে শরীপ্বই পতিত'হইবে। 

তার পর ধাতুর জারণ মারণ প্রক্রিয়াতে দেখিতে পাই যে 
প্রক্রিয়াতে ধাতুর বিবিধ "যৌগিক (0০77870) প্রস্থত করিবার 
চেষ্টা হইয়াছে । সর্বদন্মতিক্রমে নাগার্জুন এই প্রক্রিগার আবিষ্কারক, 
এবং গ্ুশ্রুতের উত্তরতস্ত্োক্ত ধাতুর “অয়স্কতিবিধিই” ইহার পূর্ববাভাদ। 
এই সকল প্র্রক্রিয়াতে কি রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হইতে পারে 
তাহার নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং বিবিধ জারিত ধাতুর 
নমুনা! লইয়া! রাসায়নিক পরীক্ষায় উহ্থাদের স্বরূপ নির্ণর করিবার চেষ্টা 
করিয়াছি। ইহার ফলে দেখিতে পাই যে কল্জলী “কালো মলফাইড 
অব মার্কারি* (9120 50156 ০1 101001)), রসসিন্দুর ও স্বর্ণ 
দিন্টুর প্উর্ধাপাতিত সলফাইড অব মার্কারি* (09500117760 $01131710৩ 
06 176:000), রদকপ্পূর “কেলামেল” (০8107)61), মারিত লৌহ 
*ফেরিক অকৃসাইড* (6710 ০১1০), মারিত তাঁম “সাল.ফাইড অব 
কপার” (50101)10 ০6 ০০09০1) ইত্যাদি । এইরূপ বস্তুনির্ণয়ের সার্থকতা! 
যথেষ্ট আছে মনে হয়। একটা দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি। আজ পথ্যন্ত রস 
সিন্দুর ও ্বর্ণসিন্দুর ব1 মকরধবজ ছুইটি পৃথক্‌ দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। 
বাস্তবিক উহার আদৌ পৃথক্‌ নয়__দেখিতে এক, একই ভাবে দানাদার, 
গুণেও এক ॥ কারণ রদেন্ত্রারসংগ্রহকার রসসিন্দুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন 
"নিজাহপ্নৈম'্রণং জরাধ হস্তান্ত বল্পঃ ক্রমসেবনেন,» প্অন্থুপানবিশেষেণ 
করোতি বিবিধান্‌ গুণান্‌*, “অধস্থং রসসিন্দ্রং সর্্বরোগেষু যোজয়ৎ |” 
মকলেই জানেন কবিরাজ মহাশয়ের স্বর্ণঘটিত মকরধজ বা দ্বর্ণসিন্দুর' 
এইরূপে বিবিধ অন্গপান সংযোগে বিবিধ রোগে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। 
“প্রবাসী” পত্রিকার আমার প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইলে অনেক প্রতিবাদ: 


ও বাদানুবাদ হইয়৷ গিয়াছে। সেগুলি বাছুল্যভয়ে এখানে উদ্ধৃত হইল 
না। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাম আছে যে সতোর জয় আজই- না হউক 
দুইদিন পরে হইবেই। 

এ সকল ধাতুঘটিত ওঁষধের নমুনা! লইয়া বড়ই বিভ্রাটে পড়িয়াছিলাম। 
একই দ্রব্য কোনটি সাদা, কোনটি কালো, কোনটা লাল ইত্যাদি। 
জারিত দীনক কোনটি সাদা, কোন্টি হলদে এবং কোনটি ঈষৎ লাল 

পাইয়াছিলম। পুটিত লৌহ কোনটি কালো, কোনটি ঈষৎ লাল, আবার 
কোনটি ঘোর লাল পাইয়াছিলাম। এইরূপ নমুনাবিত্রাটের দূরুণ সকল 
নমুনার পরিমাণাম্মক রাসায়নিক বিশ্লেষণ (04971169156 21021)515 ) 
করি নাই--করিয়া কোনও লাভ নাই । এইরূপ বিভ্রাট হইবার দুইটি 
প্রধান কারণ আছে--প্রথম, প্রত্যেক কবিরাজ কেবল চিকিৎসকই নহেন, 
ওঁধধপ্রস্ততকর্তীও বটে; দ্বিতীয়, বিবিধ গ্রন্থে নান! মতান্তর প্রক্রিয়া! থাকার 
দরুণ বিবিধ উপায়ে ধাতু মারিত হয়। এখন দেখা যাইতেছে যে এই 
সকল ধাতুঘটিত ওঁষধের একটা সমতা থাক উচিত (90870080156) । 
নচেৎ সাদা ও কালো নমুনার একই রকমের ফল কি করিয়া হইবে? 
পুস্তকখানি ইংরাজিতে না লিখিয় বাঙ্গালায় কেন লেখা হইল তাহার 
একটা কৈফিয়ত দেওয়া প্রয়োজন আছে বলিয়া অনেকে মনে করিবেন) 
আমার ধারণা এই ধে, যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় বাঙ্গালায় লিখিলে 
সকলে বুঝিতে পারেন তাহা বাঙ্গালাতে লেখা মন্দ নহে। তাহার পর 
সেই সকল গ্রন্থের ইংরাজী অন্বাদ প্রকাশ করিতে কয় দিন লাগে? 
এইরূপ কাধ্যে ডবল পরিশ্রম লাগে সত্য, কিন্ত মাতৃভাষার 'গৌরবরক্ষা'র 
জন্ত এ পরিশ্রম অনেক স্থলে বৃথা হইবে ন!! 

পরিশেষে বক্তব্য এই ষে, যে সকল পুস্তক হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে 

তাহা যথাস্থানে স্বীকৃত হইয়াছে, সেইজন্ত পৃথক করিয়া স্বীকারপত্র 


1/* 

(9111987555 ) প্রকাশিত ইইল না। এই বিষয়ে গণ্ডালের ঠাকুর 
সাহেবের “4 91307131500 06 4১081 10601091] 3016106)৮ 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত উদয়চাদ দত্ত মহাশয়ের '111100. 171960018 0160109 
এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্্র রায় মহাশয়ের ৭4১ [715001) ০1 [71798 
01১67701507 ”? গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । ডাক্তার রায়ের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত 
পত্রসংখ্যা উহার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের প্রথম সংস্করণের পত্রসংখ্যার 
অন্থযায়ী। 
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জুলাই, ১৩১৪ 


সুচীপত্র। 


বিষয়। 
প্রথম পরিচ্ছেদ। 
আধুর্কেরের উৎপত্তি ৃ রঃ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 
আয়ুর্বেদ ও গ্রীক এবং আরবীয়গণের চিকিংসাবিজ্ঞান 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
আযুর্বেদের ক্রমবিকাশ ও রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি 
| চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
ধাতৃবর্গ রঃ ০ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
বর্ণ রঃ 
ষষ্ট পরিচ্ছেদ । 
রৌপ্য | ২ ০৮ 
.. অপ্তম পরিচ্ছেদ । 
চা র্‌ 
অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
বঙ্গ 
নবম পরিচ্ছেদ । 
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কাংস্ত ও পিত্ল 
পরিশিষ্ট 
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দশম পরিচ্ছেদ। 
কাদা ক 
ধাপ পরিচ্ছেদ । 
ত্রয়োদশ বি ] 
চি নী | 


৬৪ 


৯১ 


৯৬ 


১৪২ 


১১৮ 


১৪০ 


১৪৫ 


আয়ুবেরিদ ও নব্য রসায়ন। 
প্রথম পরিচ্ছেদ (৪. 







আম্ুবের্বদের উৎপঞ্তি: 

অথব্্ববেদ ও কৌশিকসুত্র। 

চরক স্থৃঞুত প্রভৃতি উত্তরকাঁপীন আদুর্কেদীর গ্রন্থ পাঠ করিলে স্ব 
আবুর্কেদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিঝার..বাসনা 
জন্মে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই আবঘুর্কোদের মৌণিকত্ত 
'ও প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়াছেন ; কেবল দ্রই একজন এ বিষয়ে ভিন্ন- 
মতাবলম্বী। (১) | 








* এই প্রবন্ধের গাদটাকায় অধ্যাপক শ্রীপ্রকুপ্নচন্দ রায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, 
€218710 তাহার “4১10001501005 47000710070] (&71956742000) 10199 5100 
(১. 0070107 51200100 50012. 10910170 111761906? (107005104৫5 
৪ 111910710005, 19075, 18941 নামক পুণ্তিকায়, এবং 0105 19115 তাহার 
সারগর্ভ ভারতীয় আহুর্বেদগ্রস্থে (01601007” 1991, 07714217155 167 1519 
44725011277 ৪9101926881 41676112/)5:47016 ালিকাভুক্ত ) কৌশিকঠ5ত্র 
হতে ভূরি ভুরি প্রমাণ ও বচন উদ্ধত, করিয়া আবুবেবদের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন *-আমার বক্তবা এই বে কৌশিকশ্চত্রের বহুপূবেব রচিত অথব্ববেদই 
আরুর্ধেদের উৎপান্ির মূল। 

১। বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, সার উইলিয়াম জোন্সের (517 ৬৮111181) 
19795) মত গঞ্ডিত বলিয়াছেন-_101010 15110 2৮1000006 ঢা 0) আট এ 
৭0০01 451%. 01701693155 0718 0118)7] 0062505000 11601010 0017510950 


75 :5016106.৮ 


২ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন । 


আমরা এন্থলে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, আযুর্ধেদের উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশ অথর্ববেদ ও কৌশিকসথত্র হইতে অভিন্নরূপে বহু শতাব্দী 
ধরিয়া ধীরে ধীরে সংঘটিত হইয়াছে। শাঙ্গধর ও বিশেষতঃ তাহার 
টাকাকারের গ্রশ্থ-নিহিত ধাতুদকলের নবগ্রহ হইতে উৎপত্তির বিবরণের 
সহিত প্রাচীন গ্রীকদিগের এরূপ কল্পনার সাৃশ্ত দেখিয়া কেহ কেহ 
মনে করেন যে, আযুর্কেদ গ্রীকবাসীদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। 
অধ্যাপক রায় মহাশয় এই মত সুন্দরভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। (২) 
ধাতুসকলের নবগ্রহ হইতে উৎপত্তিমূলক কল্পনা যে আুর্কেদ কখনও 
্থারী ভাবে গ্রহণ করে নাই, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, শাঙ্গধরের 
পরে রচিত ভাবপ্রকাশে ইহার আদৌ উল্লেখ নাই। ভাবমিশ্র 
লিখিয়াছেন যে, স্বর্ণ সপ্তধির শুক্র হইতে, রৌপ্য শিবের বাম নেত্রের অশ্রু 
হইতে, তার কাণ্ডিকেয়ের শুক্র হইতে, সীসক বাস্থুকীর শুক্র হইতে 
এবং লৌহ লোমিল দৈত্যগণের শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । এডাল্বার্ট 
কুন্‌ (4১৫4৩ 1000) (৩) দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুদের বৈদিক 
মন্ত্রের সহিত ইউরোপের টিউটন (1০8৫9) ) জাতিদিগের প্রাচীন 
চিকিৎসার কোন কোন মন্ত্রের সারৃশ্ত আছে। এই সাদৃশ্ত কমি ও অস্থি- 
ভগ্ন চিকিৎসায় বেশ স্থুষ্পষ্ট। (৪) এই সামান্ট সাদৃগ্ত হইতে একের 
অপরের অন্করণ প্রমাণিত হইতে পারে না। অবশ্ঠ বিভিন্ন জাতির 
সহিত সংস্পর্শে তাহাদের চিকিৎসা-শান্ত্র হইতে কোন কোন বিষয় 
আঘুর্বেদে গৃহীত হওয়। স্বাভাবিক এবং আমুর্কেদের উদ্দতিকল্পে প্ররো- 

২। ০01510০6108 0670909৬০1৮ 150530৮1- 
রি ভাবপ্রকাশ ( কালীশচন্দ্র সেনের সংস্করণ ) ৪১৬--৪২১ পৃঃ। 

১ 5 [0 2%610001106 ছিটে 02191076506 901801100- 


১0876, ১111, 0-40-74 &113-7157. 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৩ 


জনীয়। ভিন্ন জাতির নিকট হইতে এইরূপ গ্রহণের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-_ 
পর্ভ,গীজগণের ভারতে আগমনের পর ফিরঙ্গ-রোগে রসকপ্ূর ও চোৰ 
চিনির ব্যবহার। (৫) এইরূপ গ্রহণ স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়, ইহাতে 
আযুর্কেদের প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্ব নষ্ট হয় না। 

আযুর্ধেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে চরক লিখিয়াছেন যে, আযুর্ক্রেদ অন্তান্য 
বেদ অপেক্ষা অথর্ববেদ অবলম্বনে উপদিষ্ট হইয়াছে । (৩৬) সুস্রুত 
আয়ুর্ধ্দকে অথর্ববেদের উপাঙ্গ ( অর্থাৎ অঙ্গের অঙ্গ ) বণিয়াছেন। 
(৭) ভাবপ্রকাশ আমুর্কেদের উৎপত্তি ও প্রচারের যে বিস্তৃত ইতিহাস 
দিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই যে “অথর্কসর্ধস্থ” আযুর্কেদের প্রচারকল্পে 
প্রথমে ব্রন্ধা “ত্রঙ্মংহিতা” নামক লক্ষ শ্লোকসংযুক্ত একথানি সংহিতা 
রচনা করেন। তৎপরে অশ্বিনীকুমারদ্য় “অশ্বিনীকুমারসংহিতা” রচনা 
করেন এবং ইন্ত্রকে আরুর্ধেদ শিক্ষা প্রদান করেন। ইন্দ্রের নিকট 
হইতে আত্রেয় মুনি আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়া “আত্রেয়-দংহিতা” নামক 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তদনন্তর অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, 
ক্বারপাণি ও হারীত আত্রেয় মুনির নিকট আফুর্কেদ অধ্যয়ন করিয়! 
প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় নামে এক একখানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন। তৎপরে 
ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের নিকট হইতে ক্রিস্কন্ধ আঘুর্বেদ (অর্থাৎ রোগের 
নিদানু, রোগের লক্ষণ এবং রোগের ওষধ) অধায়ন করেন। তাহার 
পর অনন্তদেবের অংশমন্তৃত চরক মুনি অগ্নিবেশ প্রভৃতি মুনিগণের 
রচিত তন্্লকলের সংস্কার করিয়া, তাহাদের সারভাগ গ্রহণপূর্ব্বক 
প্চরক-সংহিতাঁ” প্রণয়ন করেন। ধর্বন্তরি ইন্দ্রের অন্নুরোধে দিবোদাস 


৫। ভাবপ্রকাশ, ১৬১৯--১৬২৩ পৃ । 
৬। চরক- শ্থত্রপ্কান, ৩০ অধ্ায়। 
৭1 “ইহ খন্বারুব্বেদো নাম যদ্ুপাঙ্গম্‌ অধব্ববেদসা” জক্ষতগুত্র স্থান,১ম অধ্যায়। 


৪ আয়ুবেবদ ও নব্য রসায়ন। 


নামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়৷ কাণীতে রাঁজপদে প্রতিঠিত হইগ্নাছিলেন। 
তিনি “ধিনবস্তরি-সংহিতা” নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বিশ্বা- 
মিত্রের পুক্ত স্তুশ্রত পিতৃ-আজ্ঞান্থ্যায়ী বারাণসী গমন করতঃ ধন্বস্তরিরূপী 
দিবোদাসের নিকট আমুর্ধেদ অধায়ন করেন। তাহার প্রণীত গ্রন্থই 
পনুশ্রত-সংহিতা” নামে প্রসিদ্ধ। (৮) ইহাদের পরবর্তী আমুর্কেদচার্্য- 
গণ (বাগভট,, চক্রপাঁণি প্রভৃতি) ধতিহাসিক ব্যক্তি, পৌরাণিক নহেন। 
অথব্বেদই আযুর্বেদের উৎপত্তিস্থল । স্থপ্রসিদ্ধ বুম্ফিলড, (1310011- 
010) সাহেব অথর্বাবেদকে যে চতুর্দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, 
তাহার “ভৈযজ্যানি” ও “আযুষ্যার্সি” নামক প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্র 
একথানি অতি প্রাচীন স্বতন্ত্র আঘুবেদীয় গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে 
পারে। খক্‌, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদোক্ত মন্ত্রষকল য্ঞ প্রভৃতি 
ক্রিয়াকলাপে বহুল পরিমাণে ব্যবন্গত 'ও আদৃত হইয়৷ থাকে এবং 
অথর্ববেদের মন্ত্রঘকল তাদূশ সমাদৃত হয় না) কিন্তু অথর্ববেদ হিন্দু 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উৎপত্তিস্থল বলিয়া বৈজ্ঞানিকের নিকট অমূল্য গ্রন্থ। 
কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অথর্ববেদকে ভূতপ্রেত-ঝাড়ান মন্ত্রের সমষ্টি 
মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন; কিন্তু তীহাদের স্মরণ থাকা উচিত 
যে, প্রাচীন মিশর দেশেও এইরূপ মন্ত্রতন্ত্েরে মধ্য দিয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান 
ও রদারন-শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। (৯) অথর্ববেদকে বৈজ্ঞানিকের 
চক্ষে আলোচনা করা বোধ হয় রুম্ফিল্ড সাহেবের দ্বারাই 'প্রথম হই- 
য়াছে। অধ্যাপক রায় মহাশয়ও তাহার হিন্দু রসায়নৈর ইতিহাসে 
এবিষয়ের সামান্ঠ উল্লেখ করিয়াছেন। (১০) এই পরিচ্ছেণটা বুম্ফিল্ড, 


৮। ভাবপ্রকাশ, পূর্বখণ্ড, প্রথম ভাগ ২২১৪ পৃঃ। 
৯. ০7130761005 4165 0081795 09 1,210111716+) 0, 81-83. 
১০1 0২9) -750019 0117100 016071505 0, 111-৬ 11) ৬০11, 


প্রথম পরিচ্ছেদ । € 


গ্রিফিথম্‌ (001010৯) এবং প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষাবিৎ পণ্ডিত হুইটনি 
1 01000৩5) সাহেব কৃত অথর্ধবেদের অন্কুবাদ অবলম্বনে রচিত,। 
পাঠান্তরের জন্য এই তিনখানি অনুবাদে কোন কোন স্থলে মিল 
নাই। যে যে স্থলে অনেকেরই মিল নাই, তাহা 'এখানে পরিত্যক্ত 
হইয়াছে । 


অথর্ববেদ-রচনার সংক্ষিপ্ত সময় নিরূপণ | 


খক্‌, যজুঃ, সামবেদে অথব্ববেদের নাম দেখা যায় না; কিন্তু অথর্ববেদে 
পৃর্বোক্ত তিনথানি বেদের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, 
অথর্কবেদ অপর বেদ অপেক্ষা পরে রচিত হইয়াছে। রামায়ণ, 
মহাভারত, তৈত্তিরীয় ত্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থে অথর্ববেদের উল্লেখ আছে ; 
'অতএব এ সকল গ্রন্থ-রচনার পুর্ব অগর্ধবেদ রচিত হইয়াছিল। অথর্ব- 
বেদের ১৯ কাণ্ডের ৭ স্ক্তে লিখিত আছে যে, উহার সঙ্কলন-কালে কৃত্তিকা 
নক্ষত্র রাশিচক্রের প্রথমে ছিল এবং অগ্লেষার শেষে কিম্বা মঘা নক্ষত্রের 
প্রথমাংশে ক্রান্তি পড়িয়াছিল। এই নির্দেশ দ্বারা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় 
জ্যোতিষ-সুত্রের সাহায্যে গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে খুঃ পৃঃ ১৫১৬ 
অবে উহা সঙ্কলিত হইয়াছিল। (১১) অবশ্ত সকল কাণ্ডের সকল 
সন্ত এককালে রচিত হয় নাই, তবে মোটা-মুটী ধর! বাইতে পারে বে, 
অথর্ববেদ প্রার ৩০০০ বৎসর পূর্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই অতি 
প্রাচীন গ্রন্থনিধ্তি চিকৎসামূলক তথাগুলি পৃথিবীর অন্য অন্ত জাতির 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানৈর অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত হইবে বলিয়া মনে হয়। 
এ বিষয়ে বুম্ফিল্ড সাহেব সত্যই বলিয়াছেন, 4৬৮০) 16 006 0000. 
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৬ আয়ুর্বেবদ ও নবা রসায়ন। 


9010) (00010 190195606 00169 (076 11051 00111)1616 2000071 01 


[02101059 006010170 016581৮60 10 209 1166186016- (১২) 
কৌশিক-সুগ্র । 
কৌশিকন্ুত্র অথর্ববেদের একখানি স্ুত্র। দাঁরিল ও কেশবের 
টাকা সমেত ইহার একখানি মুল সংস্করণ রুম্‌ফিল্ড, সাহেব বাহির 


করিয়াছেন। (১৩) ইহার কোন কোন অংশের অনুবাদ ব্লম্‌ফিন্ড, 
সাহেব কৃত 11770501079 /১/82:%5-৬5৫& নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে । এই স্থত্রে অর্ববেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণের সহিত অনেক প্রকার 
করণীয় প্রক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ আছে ) যথা,_অথর্ববেদের প্রথম 
কাণ্ডের ২য় হুক্তে এবং দ্বিতীয় কাণ্ডের ওয় স্থক্তে দেহ. হইতে অত্যধিক 
আব ( যথা,_উদরাময়,। আমাশয় ইত্যাদি) নিবারণ করিবার জন্য 
মুঞজ ঘাস (59008থা। [0এ০]০ ও ঝরণার জল লইয়া ছুইটা মন্ত্র 
আছে। কৌশিক স্থত্রে এই ছুইটী মন্ত্রের উচ্চারণের সহিত নিয়লিখিত 
করণীয় প্রক্রিয়ার বিবরণ আছে,_-“এই ছুই মন্ত্র উচ্চারণ করিবার 
সময় (যিনি উচ্চারণ করিতেছেন তিনি ) একগাছি মুগ্তু ঘাস (এ ঘাস 
হইতে প্রস্তুত) একগাছি সৃতার দ্বারা রোগীর গাত্রে কবচ, তাগা বা 
মাছুলীর মত বাঁধিয়া দ্রিবেন। তাহার পর খানিকটা মৃত্তিকা ও 
উই মাটি গুঁড়া করিয়া জলে গুলিবেন এবং এঁ জল রোগীকে গান 
করিতে দিবেন। তৎপরে রোগীকে ঘ্বত মাখাইয়া দিবেন এবং রোগীর 


১২। 31901006610, 1119 40727875505, 0, 58, 
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গুহ দ্বারে ফু দ্িবেন।” এইরূপ অনেক মন্ত্রের সহিত নানাবিধ করণীয় 
প্রক্রিয়ার বিবরণ কৌশিক হ্ত্রে আছে। এখন কথা হইতেছে 
যে, এই স্থত্র-পিখিত প্রক্রিয়াগুলি অথর্ববেদের মন্ত্ররচনার সময়ে অথবা 
তাহার পরবর্তী কালে প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ে এখনও মতভেদ আছে। 
(১৪) কাহারও কাহারও মত এই যে, এ প্রক্রিয়াগুলি অথর্ববেদের 
মন্ত্রমিহিত এবং ভিন্ন গ্রস্থাকারে সঙ্কলিত। অপর কোন কোন পাশ্চাত্য 
প্ডিত বলেন যে, এ মকল প্রক্রিয়া অথর্ববেদের পরবর্তী কালে প্রবস্তিত। 
এই কৌশিক সুত্র বর্ধিত প্রক্রিয়াসমূহে ভেষজ-বিজ্ঞান ও চিকিৎসায় 
অধিকতর জ্ঞান দৃষ্ট হওয়াতে স্বতঃই মনে হয় যে, এ প্রক্রিয়াগুলি 
অথর্কবেদের সময় থাঁকিলেও পরবর্তী কালে পরিবর্তিত হইয়াছিল।. 
পরক্রিরাগুলির প্রবর্তন যম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কৌশিক হৃত্র অথর্ব- 
বেদের পরে ও আমুর্বেদীয় গ্রন্থ নকলের বহুপূর্কে রচিত হইয়াছিল বলিয়া 
স্বীকৃত হইয়াছে। 


অথর্বববেদের “ভৈষজ্যানি” ও “আয়ুহ্যাণি” মন্ত্রসমূহ | 


এই সকল মন্ত্রে অথর্ববেদের সময়ে হিন্দুদিগের আমুর্কেদের জ্ঞানের 
পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোঁন মন্ত্র কোন কোন রোগকে সম্বোধন 


১৪]. 77179 07706505 01016 0 (110 19851182 91008) 7৮016 2 
10010 83:00761৬6 11000717 7160107. &171079 817190178 01167819600005, 00৮ 
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60 01058 ০1১06 (৩০৪ 1101190130 010511000500 পিট 070 91210 10 070 
01121770501 019%017152-9605/-713100176810,5 4216 &0015-5609) 
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৮. আয়ুবেবদ ও নব্য রসায়ন । 


করিরা রচিত এবং কোন কোন মন্ত্র রোগের প্রঠিধেধক ভেষজ ও ধাতুকে 
সম্বোধন করিরা উচ্চারিত। যে সকল মন্ত্র রোগের প্রতি সন্বোধিত, 
তাহাতে রোগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগ্ুলি বণিত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 
বথা-__“তক্ষণঠ বা “জ্বর” । এই ওক্ষণের বিষর অনেকগুলি স্ুক্তে বণিত 
আছে-_-১ম কাণ্ড, ২৫ হুক) ৫দ কাও, ৪হ্ক্ত, ২১ সুক্ত ) ৬ কাও, 
ওহুক্ত, ২০সুক্ত, ৯৫ সুত্ত, ১০২ স্ুক্ত, ১১৬ সুত্ত। এ সকল সথক্তে জ:রর 
অনেকগুলি লক্ষণ বর্ধিত হইরাে, এবং উহার ওুধস্বরূপ “কুষ্ঠ” 
নামক ভেষজকে (0০0১10১ ১1০০/)১৪৯ 01 /৬%01085 ) আহ্বান করা 
হইয়াছে (৫কাঃ ৪; )। যে নকণ মন্ত্র কোনও ভেষজকে সম্বোধন করিয়! 
রচিত, সেই নকল মন্ত্রে এ (ভধজের আকার ও গুণ বণিত আছে। এই 
সকল ভেষজ বা তাহার রন পেখনের (2006702] 2101)11020107) ) বিশেষ 
উল্লেখ অথব্ববেদে পাওয়া যার না। এ নকল ভেষজ গণদেশে, হস্তে বা 
শরীরের অন্থস্থানে মাছুলী, তাঁগা ব৷ কবজের মত (“পরিহাটক”__পরিহস্ত 
_-বলয়) বন্ধন করা হইত। কৌিকঙ্ছত্রে এই প্রকার বন্ধনের সহিত 
অন্য অন্য দ্রব্য সেবন করিবার ব্যবস্থাও আছে। বথা, কৌশিকক্থত্ 
২৫৬৯ ২০১০-১৯) ২৯২৮২৯, ইত্যাদি। ধাতুঘটিত উষধসমূহের 
মধ্যে ভূতযোনি তাড়াইবার জন্ত সীসকের মাহুলী (১কাঃ, ১৬স্ঃ। এবং 
একশত বৎসর পরমাবু ও প্রভূত শক্তিলাভের জন্য বর্ণেম মাছুলী 
(১কা ১৬সঃ) ধারণের ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসা-শান্ত্রর' ইতিহাস 
আলোচনা করিলে জানা বার যে, প্রথমে ওধধসমূহের বাস্থ' বাবহার 
(৩০721 201007091192) এবং পরে অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সহিত আভ্য- 
স্তরিক ব্যবহার (17/0109] &.011101501107 ) হইয়া! থাকে । প্রথমে 
হস্তে বা গলদেশে ধারণ, পরে মালিস বা প্রলেপরূপে ব্যবহার এবং শেষে 
'উষধরূপে অতি হুক মাত্রায় সেবন, এইরূপেই ওুধধ-সনেবনের ক্রমবিকাশ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৯ 


সঙ্বটিত হইরা থাকে । আমরা অথব্ধবেদে ওমধসমূহের বাহ ধারণে ভিন্দু 
চিকিৎদা-বিজ্ঞানের প্রথম উন্মেষ দেখিতে পাই। যে সকল ভেষজের 
(যথা অশ্বখ, খদির, হরির, অপামার্গ, সুপ্ত” শদী, পৃষ্ণপর্ণী ইত্যাদি ) 
বাহ্‌ ধারণ অথর্ববেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, পরবর্তী কালে সেই সকল ভেষন্ভ 
ধধরূপে সেবিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে । ধাতুদকলের মধ্যে নীনক ও 
্বর্গ অথর্বধেদে দেহে ধারণ করিবার ব্যবস্থা আছে, পরবর্তী তান্বিক 
গ্রস্থমূহে এ ছুই এব? অন্যান্য ধাতুর তম্ম গঁধধরূপে সেবিত হইবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে। নিম্নলিখিত করেক পৃষ্ঠার অথর্ধবেদের প্রত্যেক কাণ্ডের মধ্যে 
যে মকল রোগ এবং ভেষগ্রমুলক স্থক্ত আছে, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
প্রদত্ত হইল। সেই সকলস্থক্তের বঙ্গান্থিবাদ প্রদান করিতে হইলে, এক- 
খানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইরা পড়িবে । আমরা এখানে কেবলমাত্র মন্ত্রগুলির 
দারা হুচিত বিষয়ের উল্লেখ করিব। 


প্রথম কাণ্ড । 

২য় স্থঃ। দেহ হইতে অতাধিক শ্রাব (বথা উদরাময়, আমাশয় ) 
নিবারণের জন্ত মুপ্জ বাদ। ১৯৫০৪), 10018 ) লইয়া মন্ত্র দ্বিতীয় 
কাণ্ডে ওয় স্থক্তে এই উদ্দেশ্তে “ঝরণার জল” লইয়া আর একটা মন্ত্র 
আছে। যষ্ঠ কাণ্ডে ৪৪শ সথক্তে আরও একটী মন্ত্র আছে। মুঞ্জঈঘাস 
বাধিবার প্রতিক কৌশিক স্থত্রে (২৫১৩) এবং দারিলের টাকার বিস্তৃত 
ভাবে লিখিত আছে। এই প্রবন্ধের “কৌশিক হুত্র” নামক অধায়ে 
উহার অনুবাদ দেওয়! হইয়াছে । 

আসক্ত । কোষ্ঠবদ্ধ ও প্রআাব বন্ধের বিরুদ্ধ মন্ত্। এই কুক্তে 
পরবর্তী কালের চিকিৎসকগণের বস্তি যন্ত্রের স্যার এক প্রকার তৃণের 
সাহায্যে চিকিৎসার বিষয় উল্লেখ আছে। কৌশিক স্তরে এ বিষয়ে বে 


১০ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন। 


বিস্তৃত বাবস্থা আছে, তাহার অনুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল। কৌশিক হৃত্র 
(২৫) ১০-১৯ ) “এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবার সময় প্রত্রাবের বেগ যাহাতে 
হয় এমন দ্রব্য রোগীর গাত্রে বাধিয়া দিবে। তাহার পর উইমাটি, পুতিকা, 
(00112070108 ০2040) শু গু'ড়ান প্রমন্দ এবং কাঠের গুঁড়া জলে 
তিজাইয়া সেই জল রোগীকে পান করিতে দিবে। এই স্থক্তের শেষ ছুই 
ছত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মলদ্বারে একটা শলাকা (চ576078 ) প্রবেশ 
করাইয়া দিবে। তৎপরে মূত্রনালীর মধ্যে শলাকা দিবে । শেষে রোগীকে 
আল, পদ্মের শিকড় এবং উল এই তিন দ্রব্যের পাচন সেবন করিতে, 
দিবে ।” কোষ্বদ্ধ হইলেও এইরূপ ব্যবস্থা । 

'১৬ সুক্ত। সাসকের মাছুলী। তৃতযোনি তাড়াইবার জন্য ব্যবস্থেরে 

১৭ সুক্ত। রঞ্তঅবের জন্ মন্ত্র। টীকাকারেরা বলেন যে, এখানে 
রক্তআ্রাব অর্থে কাটিয়া গিয়া রক্তত্রাব এবং অত্যধিক রজোনিঃসরণ ছুই 
বুঝিতে হইবে। এই মন্ত্রের সহিত কৌশিকমূত্র (২৬, ১০)ধুলা ও গ্রস্ত রগু'ড়া 
আহত স্থানে ছড়াইয়! দিয়া রক্ত বন্ধ করিবার ব্যবস্থা! দিয়াছেন। " 

২২শ সুক্ত। পা (“কামলা”__কেশবের টাকা) রোগের প্রতি মন্ত্। 
এস্থক্তে বিশেষ কোন জানিত ভেষজের উল্লেখ নাই। কৌশিক স্থত্রে 
(২৬, ১৪) এই মন্ত্রের সহিত করণীয় প্রক্রিয়ার বিবরণ আছে। 

২৩শ ও ২৪শ হুক্ত। শ্বেত কুষ্ঠ রোগের প্রতি মন্ত্। রজনী 
( রঞনী, হরিন্দ্রা, 0০৩1 10754) এই রোগের প্রত্ষেধের জন্য 
উন্লিখিত হইয়াছে । আযূর্কেদীয় গ্রস্থসকলে কুষ্ঠরোগে হরিব্রা ব্যবহার 
তরি ভরি দেখা যায়। কৌশিক স্থত্রে (২৬,২২--২৪) মন্ত্রের সহিত করণীয় 
আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া বর্ণিত হ্ইয়াছে। সায়নাচার্্য ও কেশব তাঁহাদের 
টাকায় কুষ্ঠের জন্য ভূঙ্গরাজ, হরিদ্রা, ইন্র-বারুণী ও নীলিকার উল্লেখ 
করিয়াছেন। 


প্রথম পরিচ্ছেদ। ১১ 


২৫শ হুক্ত। তক্ষণ (স্বর ) এই স্ক্তের এবং নিম্নলিখিত হুক্তগুলির 
বিষর- ৫ কাঃ ৪ সঃ, ২২ সঃ) ৬ কাঃ ২০ কঃ) ৯৫ সু) ৩ হট) ১০২ স্ৃ 
১১৬ সঃ) ১৯ কাঃ ৩৯ স্ঃ। সুশ্রুত যেমন জরকে রোগের রাজা 
বলিয়াছেন, সেইরূপ অথর্ধবেদের সময়ে “তক্ষণণ'কে সর্বাপেক্ষা ভম়গ্রদ 
রোগ বলিয়া মনে করা হইত | এই সকল স্ুক্তে জরের লক্ষণগ্ুলি বেশ 
সুঙপষ্ট হইয়াছে। লক্ষণগুলি ম্যালেরিয়াজরের সহিত অনেকটা মিলে। 
প্রধান লক্ষণ-_ পর্যায়ক্রমে উত্তাপ ও শীতাবস্থা, জর ছাড়িয়া আবার আলা, 
ছুই তিন দিবস অন্তর জর। জরের সহিত মাথাব্যথা, কাশি, বলাদ্‌ 
( ক্ষয়রোগ ), পমন (তক্ষণের ভ্রাতা, চুলকনা) এবং পাও (কামলা) আসিয়া 
যোগ দেয়। উত্তাপ জরের প্রধান লক্ষণ বলিয়া “অগ্নি” জরের কারণ 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১কাঃ ১২ স্থক্তে “বিছ্াৎকে” বোধ হয় 
অগ্নির রূপান্তর বলিয়া ) জর, মাথাব্যথা ও কাশীর কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। জর দূর করিবার জন্য মন্ত্োচ্চারণ এবং কুষ্ঠ নামক (০০১৯ 
909010585 0:8147104$ ) বৃক্ষের মাছুলীধারণের ব্যবস্থা স্চিত হই- 
য়ছে। কৌশিকন্থত্রে আরও অনেক আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া বণিত হইয়াছে, 
বাহুল্যতয়ে পরিত্যাক্ত হইল। 

৩৫ সুঃ। স্বর্ণের মাহুলী--এক শত বংদর পরমার ও 'প্রভৃত 
শক্তিল্লাভের জন্য ধারণ করিবে। 


দ্বিতীয় কাণ্ড। 
ওয় সঃ | প্রথম কাও ২য় সৃক্ত দেখুন। | 
্থস্ঃ। বিভিন্ন রেংগ ও ভূতযোনির জন্য “জঙ্গিড” নামক 
বৃক্ষকে উপলক্ষ করিয়া মন্ত্র। টাকাকারেরা এই “জঙ্গিড” বৃক্ষের স্বরূপ 
নির্ণয় করিতে পারেন নাই, গুধু লিখিয়াছেন “বারাণন্তাং প্রসিদ্ধ” 


১২ আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য রসায়ন । 


( বারাণপীতে প্রদিদ্ধ)। ১৪ কাও ৩৪ স্থক্তে এবং ১৯ কাণ্ড ১৫ স্থক্তে 
এই সম্বন্ধে আরও ছুইটী মন্ত্র আছে। 

৮ম ঃ। ক্ষেত্রিত ( 11070111805 আসত, 0)81]]0চাচা 
০00501)1)61017- 0700সএর অন্ববাঁদ ) নামক রোগের মন্ত্র। এই 
রোগকে টীকাকারেরা পুরুষান্ুক্রমে প্রাপ্ত যক্্ারোগ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন । এই বশ্মারোগ সম্বন্ধে অথর্ববেদে অনেকগুলি মন্ত্র আছে। 
৩য় কাণ্ডে ৬ সক্তে হারণের শৃঙ্গের মাছুলীর ব্যবস্থা আছে। ১৯শ 
কাণ্ডে ৩৯ স্ক্তে কুষ্ঠ বৃক্ষকে অন্ত অন্য রোগের মধো যক্মা আরোগ্য 
করিবার জন্ত প্রস্তত হইয়াছে । 

-ঈম সথঃ।  অথর্ববেদে অনেক স্থলে ভূতবোনি, অগ্সর, গন্ধর্ প্রভৃতি 
অগাঙ্ুমিক প্রাণীকে রোগের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে (৬, ৩৭) 
এই স্থক্ে এ সকল ভূতযোনির আক্রমণ হইতে রোগীকে রক্ষা করিবার 
জন্ত দণ প্রকার বৃক্ষের মাছুলী ধারণের ব্যবস্থা আছে। এই সকল 
বৃক্ষের নাম উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। 

২৫ সঃ । পুর্ষিটপণা (70101920105 0010010117) নামক বৃক্ষের 
প্রতি মন্্। রোগের হেতুভৃত কথ নানক দৈত্যের বিনাশের ভন্য পৃষ্পর্ণী 
নামক বৃঙ্ষকে অন্থরোধ করা হইয়াছে। স্ুক্ত গর্ভআ্রাবে ছুগ্ধের সহিত 
পৃষিঃপর্ণী ব্যবস্থা করিরাছেন। ৃ রদ 

৩১শ ও ৩২শ হঃ। এই ছুইটা স্ক্ত কামগ মন্ত্র, অথর্ববেদে 
কুমির জন্ত তিনটী মন্ত্র আছে। ৩১ স্ুক্তে সাধারণ কমির৩২শ স্ক্তে 
পশু কূমির (গো কৃদি”-কেশবের টীকা ) এবং ৫ম কাণ্ড ২৩খ স্থক্তে 
শিশুগণের কৃমির মন্ত্র আছে। এই তিন স্থাক্তে অনেক প্রকার কৃমির 
বর্ণনা দৃষ্ট হত্-_সাদা, কাল, ত্রিমস্তক, চতুমন্তক, নানা বর্ণবিশিষ্ট 
ইত্যাদি। এই সকল স্থৃক্তে কোন প্রকার ভেষজের বর্ণনা 








প্রথম পরিচ্ছেদ ১৩ 


দেখিলাম না, কেবল মন্ত্রের সাহায্যে কমিনাশের ব্যবস্থা চিত 
হইয়াছে । 





তৃতীয় কাণ্ড।, 

৫ম স্ঃ। আর্থিক উন্নতিলাভের জন্ত পর্ণ বৃক্ষের মাছুলী। এই 
পর্ণ বৃক্ পরবর্তী কালে পলাস (7067 [19000$8 ) নামে অভিঠিত 
হইয়াছে। | 

ষ্ঠ সথঃ। অশ্বথ বৃক্কে শক্রনাশের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে । 

৭ম স্থঃ | ক্ষেত্রিয় রোগের জন্য হরিৎ-শুঙ্গের মালী৭ (২য় কাণ্ড 
৮ম হুক্ত)। 

চতুর্থ কাণ্ড। . 

চর্থহঃ। নষ্ট বীধ্য (0১০৫১7০১) উদ্দারের জন্য কপিথক 
(661০7:8 12161270810) নামক বুক্গের উদ্দেশ্তে মন্ত্র 

৬ষ্ঠ ও ৭ম্ঃ| বিষ ঝাড়াইবার মন্ত্র। কোনও ওষধির নাসের 
উল্লেখ নাই । | 

৯মস্ঃ। পাওঙু, যক্ষা, দোষস্থজরের জন্য মলম (01101006৮01 
কৌশিক স্থৃত্রে (৫৮৮) উল্লিখিত হইয়াছে বে, বৈদিক ছাত্রের মন্ত্রগ্রহণের 
পর দীর্ঘজীবন কামনার জন্য বে অনুষ্ঠান হইত তাহাতে মলমের মাছুলী 
বাধিয়া দেওয়া হইত। 

১০ম'সৃঃ) এই স্ক্তে দীর্ঘ জীবনের জন্য মুক্তার মাছুলী ধারণের 
ব্যবসথ] ্াচিত/িইরাছে। মুক্তার উৎপতি সম্বন্ধে আমাদিগের মধ্যে যে প্রাবাদ 
প্রচলিত আছে যে স্বাতী নক্ষত্রের জল শুক্তিগর্ভে পতিত হইয়! মুক্তারূপে 
পরিণত হয়, সেই প্রবাদের স্চনা এই স্থক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। (১৫) 


১৫। 4071 1) 000 5109) 90987-990, 1070021101010107 ০6 91016 
175 075 £০10 001 91111 10005 2 000 01010181106 91019৮1৬1০১ 


১৪ আয়ুর্বেবদ ও নব্য রসায়ন । 


১২শ সুঃ। ক্ষত আরোগ্যের জন্ত অরুন্ধতী নামক লতার উদ্দেশে 
এই স্ুক্ত রচিত হইয়াছে । এই সম্বন্ধে ৫ম কাও ৫ম স্থক্তে আর একটা 
মন্ত্রআছে। সেই মন্ত্রে (৫, ৫, ৫) বলা হইয়াছে “হে অরুত্ধতি। তুমি 
পলাস, অশ্ব, খদির, ধব প্রভৃতি বুক্ষ অবলম্বনে উঠিরাছ”। প্ স্থক্তে 
অরুন্ধতীকে শিলাদি ও লাক্ষা (170) বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। 
কেহ কেহ বলিয়াছেন যে অরুত্ধতীর স্বরূপ অবগত হওয়া যায় নাই, আবার 
অনেকে লাক্ষা (বোধ হয় অরুন্ধতীর গাত্রে উৎপন্ন ) বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। উভয় সুক্তেই অরুন্ধর্তী ক্ষতরোগ আরোগ্যের জন্য নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । ষ্ঠ কাণ্ড ১০৯ সুক্তে পিপ্পিলী (6০0/১৩-০০৮) ক্ষত 
আরোগ্য কে স্তত হইয়াছে। 

১৭শ, ১৮শ ও ১৯শ সঃ এই তিনটি ক্তই অপামার্গ (/১০)15৮- 

, 80163 4১51১61%. ) নামক ওষধির উদ্দেশ্ঠে রচিত হইয়াছে । এই অপা- 

মার্গ ও তাহার ক্ষার পরবর্তী কালের আরুর্কেদ গ্রন্থে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত 
তইয়াছে। এই তিন স্থক্তে অপামার্গের বহু প্রশংসা বণিত আছে, এমন 
কি ইহাকে “ভেষজসমুহের রাণী” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । এই 
ভেষজ সকলপ্রকার দৌষস্থ রোগ, দৈত্য ও পাপ দূর করিতে সমর্থ। 

২০শ সুঃ। এই স্থক্তে লুক্কারিত ভূতযোনি আবিষ্কার করিবার জন্ত 
মন্ত্র আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভূতযোনিকে অনেক রোগের 
কারণ বলিয়া অথর্ধবেদে নির্দিষ্ট হইয়াছে। কৌপিকন্থত্রে :( ২৮, ৭) 
এই বিষয়ে করণীয় প্রক্রিয়া বণিত আছে। দারিল তীর টীকায় এই 
প্রসঙ্গে নদপৃষ্প ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন । এ * 


পঞ্চম কাণ্ড। 
রর্থস্থঃ। « তক্ষুণ॥ (জর) দূর করিবার জন্ কুষ্ঠ নামক বুক্ষকে 
আহ্বান করা হইয়াছে, (১ম কাণ্ড ২৫ স্ুক্ত 1.) 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ১৫ 


৫ম'হুঃ। ক্ষত আরোগ্যকল্পে অরুত্ধতীর আরাধনা। (৪র্থ কাণ্ড 
১২শ হুক্ত।) 

১৩শ হৃঃ। সর্পাবিষের মন্ত্র। ষষ্ঠ কাণ্ড ১২শ এবং ১৩শ সুক্তে 
সর্পবিষের আর ছুইটা মন্ত্র 'আছে। অনেক প্রকার সরীস্থপের উল্লেখ 
এই তিনটা স্ক্তে দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,-কিরাতন, ধৃসরবর্ণ, কৃষণ- 
বর্ণ, চাকা চাকা দাগবিশিষ্ট ইত্যাদি & .এই প্রসঙ্গে মধুর উল্লেখ দেখিতে 
পাইলাম। কৌশিকন্থত্রে (২৯, ২৮-২৯) সর্পবিষের চিকিৎসায় রোগীকে 
সত্বর মধুপান করাইবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। 

২২শ হঃ। তক্ষণ--( ১ম কাণ্ড ২৫ স্ুক্ত |) 

২৩শ হুঃ। শিশুদিগের কৃমি (২য় কাণ্ড ৩১শ সুক্ত। )' 


ষষ্ঠ কাণ্ড। 

ওয় স্থঃ। তক্ষণ-(১ম কাণ্ড ২৫ সুক্ত।) 

১২শ স্থঃ। সর্পবিষের মন্ত্র ( ৫ম কাণ্ড ২৩ সুক্ত |) 

১৪ স্ুঃ। “বলাপ” ( ক্ষয়রোগ- 00150101000) ) রোগ- 
নিবারণরে মন্ত্র 

১৬শ স্থঃ। চক্ষুরোগ (01))010171) আরোগ্যের মন্ত্র। টীকা- 
কারের৷ এই স্থক্তকে “অক্ষিরোগউৈষজ্যম্” হুক্ত বলিয়াছেন। এই সুক্তে 
চক্ষুরোগে, সাবার (75140) ব্যবহার স্থচিত হইয়াছে। কৌশিক স্ত্রে 
( ৩০১-9 ) সম্বন্ধে বিশ্তৃত ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় _“এই মন্ত্র উচ্চারণের সহি 
সরিষা বৃক্ষের মাহুলী সরিষার তৈলে সিক্ত করিয়া বাধিয়া৷ দিবে, সরিষার 
পাতার রস সেবন করিতে দিবে, এবং পাতা বাটিয়া চক্ষের উপর প্রলেপ 
দিবে ।» 

২*শস্থঃ| তক্ষণ-( ১ম কাণ্ড ২৫ সুক্ত |) 


১৬ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন। 


২১শস্। কেশরদ্ধির মন্ত্র। »ঠ কাণ্ড ১৩৭শ ও ১৩শ সৃক্তে 
“নিতত্বী” নামক লতাঁকে কেশবৃদ্ধির জন্ত আরাধনা করা হইয়াছে । এই 
নিতত্রী লতার স্বরূপ স্থিীক্ৃত হয় নাই। মন্ত্রে এই পর্যান্ত বল! হইয়াছে 
যে এই লতা জামদগ্রি তাহার কন্যার জন্ত মৃত্তিকা হইতে তুলিয়াছিলেন। 
এই লতাঁকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “হে লতে ! তুমি পুরাতন 
কেশকে দু কর, নৃতন কেশ উৎপান্া কর, এবং বর্তমান কেশগুলিকে 
ঘন করিয়া দাও (৬, ১৩৬, ২) 1৮ "ষ্ঠ কাণ্ডে ৩০ স্ৃক্তে শমাবৃক্ষ 
(1১0505 ৪]001গান। 0া ৮০৮৮ ১৪2) কেশবৃদ্ধির জন্য আহত 
হইয়াছে । 

২৪শস্ঃ। শোথ (1)701১৯৮) বক্ষঃগীড়া (170৮ 01050 ) 
মারোগোর মন্ত্র । এই গীড়ার শ্রোতের জলেব ব্যবস্থা সুচিত হইয়াছে । 
৭ম কাণ্ড ৮৩ স্থক্তেও শোথের আরও একটা মন্ত্রআছে। কৌশিকন্থুত্ 
(৩২, ১৪)। 

.২৫শ সঃ | ঘাড়ের উপর গণগ্ুমালার মন্ত্র। কৌশিকুত্র (৩০, 
১৪)। ৮৩শ সৃক্তে আর একটী মন্ত্র আছে। ৫৭ স্ক্তে গণ্ডমালার 
চিকিৎসায় “গ্গালস” ( গোমুত্র ) ব্যবন্গত হইয়াছে। 

৩০শ সুঃ। কেশবৃদ্ধির জন্ত শমীবৃক্ষকে আহ্বান (২১শ সুক্ত ) করা 
ভইয়াছে। 

৩৭শ স্ঃ। রোগের মূলীভূত অপ্মর, গন্ধরর্ব মকল দূর করিবার জন্য 
অজশুঙ্গাকে (00108 19170 ) আহ্বান করা টা 

৪৪শ স্থঃ। দেহ হইতে অত্যধিক আাব (আত্রাব) নিধারণের মন্ত্। 
(১মকাও বয় সুক্ত)। 

৫৭শ হুঃ। গণ্ুমালার চিকিৎসা ্ সুক্তে বরিত হইয়াছে। 
“জালস্” অর্থাৎ গোমৃত্র এই রোগে বাবহৃত হইত বলিয়া অনুমান করা 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ১৭ 


যায়। কৌশিক স্ত্রে (২২, ১১১৩) বণিত আছে যে “গণ্ুমালার 
উপর গোমৃত্রের ফেনা লেপন করিবে 1” ২৫ ৪ ৮৩ম ুস্ত দেখুন । 

৮০ম সুঃ। পক্ষাঘাত আরোগ্য কল্পে ্র্যাকে এই স্থুক্তে স্তব করা 
হইয়াছে। 

৮৩ম স্থঃ। এই স্থক্তে “অপচী” (“গণুমালা”-_কেশব ও সায়ন) 
রোগ্নের আরোগ্যের জন্য মন্ত্র নিহিত হইরাছে। ( ২৫শ ক্ত দেখুন) 

৮৫ম সথঃ। এই সুক্তে যক্ষাারোগ নিবারণের জন্য ভরণ বৃক্ষের 

(ভরণী-1-010 7020108 * 017 02125109002 10310166111) মাছুলী 

ধারণের ব্যবস্থা স্ছচিত হইয়াছে । কৌশিক সুত্রে (২৬৩৩-৩৭) রং 
বন্ধন প্রক্রিরা সবিস্তারে বণিত হইয়াছে । 

৯ম স্থঃ। এই সুক্তে--“শুলরোগ” (0০11০) নিবার্ণকন্সে 
মন্ত্রআছে। এই স্ুক্তে কোনও ভেষজের নামের উল্লেখ নাই, কেবল 
মন্ত্রের সাহায্যে প্রাচীনেরা এই রোগ আরোগ্য করিতে চেষ্টা পাইতেন 
বলিয়া বোধ হয়। 

৯১মন্ঃ। জলমিশ্রিত যব (7১7১--যব ) সর্ধরোগে প্রয়োজ্য 
বলিয়া এই সুক্তে লিখিত হইয়াছে । 

৯৫ম সঃ। তক্ষণ_-১ম কাও ২৫ সুক্ত। 

১০২ম সঃ | তক্ষণ_১ম কাণ্ড ২৫ হুক্ত। 

১০৯ম সুঃ। ক্ষত রোগের চিকিৎসায় পিপ্পলীর (1১০১৩ ০০০) 
ব্যবহার চিত হ । ৪র্থকাণ্ ১২শতুক্ত। 

১১১ম সথঃ। উম্মাদ রোগের মন্ত্র । 

১১৬ম শুঃ | তক্ষণ--১ম কাও ২৫ সুক্ত। 
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১৮ আয়ুর্বেবদ ও নব্য রসায়ন। 


১২৭ম সুঃ। “এই সুক্তে চীপদ্রু রুক্ষকে সকল রোগের প্রশমক 
বলিক্না উল্লেখ করা হইয়াছে । 

১৩৬ ও ১৩৭ম সঃ এই ছুই স্ক্তে-কেশবুদ্ধির জন্ নিততুী 
নামক লতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে । ২১ সুত্ দেখুন । 

অণ্তম কাণ্ড। 

৫৬ম স্থঃ| সর্প বিষের মন্ত্র-_-€ম কাণ্ড ১৩ সুক্ত। এ 

৭৪ম ও ৭৬ম স্থঃ। এই ছুই স্থক্তে জায়ান্য নামক অর্ধদের 
চিকিৎসার মন্ত্র আছে। 

৮৩ মস্থঃ। শোথখ রোগের মন্ত্র । 


চতুর্দশ কাণ্ড। 


৩৪ মন্থঃ। ২ কাণ্ড ৪ সুক্ত দেখুন। 


উনবিংশ কাণ্ড। 

৩৫ শসুঃ। ২ কাণ্ড ৪ সুত্ত দেখুন। 

৩৮ মস্ঃ। এই সুক্তে গুগ্গুলুর (131০11077) মিষ্ট গন্ধের 
রোগনাশক ক্ষমতার বর্ণনা আছে। 

৩৯ শ সঃ । কুষ্ঠ বৃক্ষের আরাধনা করিবার মন্ত্র। এখানে কুষ্ঠ 
বৃক্ষকে সকল প্রকার রোগ : বথা জ্বর, কাশরোগ ইত্যাদি) 'আরোগ্য 
করিবার জন্ত আহ্বান করা হইয়াছে__১ম কাণ্ড ২৫ সুতি। . 

উপরি উল্লিখিত তালিক! দৃষ্টে অতি প্রাচীন হিন্দুদগের। চিকিৎসা- 
সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বেশ বিশদ আভাস পাওয়া! যায়। অথর্ববেদে যে সকল 
রোগের চিকিৎসা বা যে সকল ভেষজের রোগনাশক ক্ষমতা মন্ত্রাকারে 
হুচিত হইয়াছে,_সেই সকল রোগ ও ভেষজ সম্বন্ধে কৌশিক স্থত্রে 
বিস্তৃত বর্ণনা আছে। * 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ১৯ 
অথর্ধবেদে নিম্নলিখিত রোগ সকলের চিকিৎসার উল্লেখ আছে। 


কোষ্বদ্ধ 
প্রশ্রাববন্ধ 
পাও । কামলা ) 
তক্ষণ ( জর ) 
কাশি 

পামণ : চুলকনা) 

বলাম (ক্ষযরোগ ) 

কুষ্টব্যাধি 

রক্তআব 

আত্রাব (যথা উদরাময়, আমাশয় ) 
বঙ্গঃগীড়া 

ক্ষেত্রীয় (1070187/ 115৩7১৫১ ) 
পক্ষাঘাত 


কমি-(গো কৃমি, শিশু কমি) 
নষ্টবীর্ষ্য 
বিষ 


সর্প বিষ 


ক্ষত 

চক্ষু রোগ 
কেশহীনতা 

শোথ 

গণ্ডমালা ( অপচী ) 
শূল রোগ 

যক্ষা 

উন্মাদ রোগ 

জারান্ত (1010001) 


অথর্ধবেদে নিয়্লিখিত ভেষজ বাবহার ও ধাতু প্রভৃতির বাহ ধারণ 


সুচিত হইয়াছে। 
কুষ্ঠ বৃষ্ষ 
রজনী £ রঞ্জনী, হরিড্রা! ) 
মুঞ্জঘার 
জঙ্গিউ * 
দশ প্রকার বৃক্ষ 
পৃষ্িপর্ণী 
পর্ণ বৃক্ষ ( পলা ) 
অশ্থথ | 


শমী বৃক্ষ 

পিপ্ললী 

ভরণী বৃক্ষ 
অজশূঙ্গী 

(জল সংযুক্ত যব) 
টাপুঞ্ 

স্রোতের জল 
গুগগুলু 


২০ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন। 


কপিথক মুক্তা 

মলম বর্ণ 

অরুন্ধতী (লাক্ষা) সীমক 

অপামার্ হরিণের শৃঙ্গ 
নিতত্বী '.. জালন্‌ (গোমূত্র ) 


মধু 
উপরি উল্লিখিত ভেষজ ভিন্ন অথর্কবেদে আরও অনেক বৃক্ষলতাদির 
উল্লেখ আছে। ইহার কোনটা স্ত্রী বা পুরুষের ভালবাসালাতের ভগ্ন, 
শত্রনাঁশ করিবার জন্য বা অন্ত কোন প্রয়োজন সাধন করিবার জন্ত আরা- 
ধিত হইয়াছে। অপর অনেকগুলির কেবল উল্লেখ আছে মাত্র । 
কাহারও কাহারও মতে খগ্েদ আবুর্কেদের উৎপততিস্থল। চ্যবনব্যুহে 
আমুর্কেদকে খগ্বেদের উপবেদ বলা হইয়াছে--“সর্কের্ষামে বেদানামু- 
পবেদা ভবস্তি। খণ্েদস্তাযুর্ক্েদঃ উপবেদঃ অথর্ববোদন্ত শান্তশস্ত্াণি” । 
বাস্তবিক খণ্েদে অশ্থিনীকুমারদয়ের প্রতি যে সকল মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে, 
তাহাতে তাৎকানিক চিকিৎসা সন্বন্ধীয় কতক কতক জ্ঞান দৃষ্ট হয়) 
কিন্তু অথর্ববেদেই এ্ররূপ জ্ঞান বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সম্নিবিষ্ট হইয়াছে। 
চরক সত্যই বনিয়া গিয়াছেন যে চতুর্বেদের মধ্যে অথর্ববেদই আযুর্ধেদের 
উৎপত্তি স্থল--"চতুর্ণামৃক্সামযভুরথর্কবেদানাম আত্মনোহধর্বববেদে 
ভক্তিরাদেশ্তা। বেদো হৃথর্ণঃ সবস্তায়নবলিমঙ্ঈলহোমনিয়ম ধীয়শ্চিত্তোপবাস- 
মন্থাদি পরিগ্রহাৎ চিকিৎসাং প্রাহ'”। 


ৃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 


আয়ুর্বেদ ও গ্রীক এবং আরবীয়গণের চিকিৎসাবিজ্ঞান | 


অথর্ববেদের কাল হইতে আঘুর্কেদ শাস্ত্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ধীরে 
ধীরে ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিয়াছে । আযুর্ষেদের ক্রমবিকাশের সহিত 
ভারতৈর রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি ও উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। 
ইউরোপে রসায়ন শাস্ত্রের বিকাশ দুইটি উপলক্ষ্য ধরিয়া হইয়াছে। প্রথম 
সীদক, লৌহ প্রভৃতি নিকুষ্ট ধাতুকে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুতে 
. পরিণত করিবার চেষ্টা, দ্বিতীয়, সর্বরোগহর জীবনীশক্তি বর্দনকারী 
ইউষধের (৫1719111) আবিষ্কার। ভারতেও এই ছুইটি উপলক্ষ্য 
ধরিয়াই রসায়ন শাস্ত্র পুষ্টিলাভ করিয়াছে সত্য-_কিন্তু প্রধানতঃ আয়ু- 
রে্দকে মুখ্য উদ্দেন্ত করিরাই উহা উন্নত হইয়াছিল । সেই জন্য দেখিতে 
পাঁই যে আতুর্ধেদের যত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, রসায়ন শান্ত্রও ততই 
উন্নত হইয়াছে। অতএব রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি ও উন্নতির বিষয় 
আলোচনা করিতে হইলে আযুর্ষেদের ক্রমবিকাশ নম্বন্ধে আলোচন। 
সর্বাগ্রে আবপ্তক হইয়া উঠিবে। 

আতুর্ষেদের ক্রমবিকাশের আলোচনা করিবার পূর্বে একটা গুরুতর 
বিষয়ের মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। বিষর়টি এই যে ভারতের আহুর্ধেদ 
(এবং রসায়ন ) গ্রীক, রোমীয় বা প্রাচীন আরব জাতির নিকট 
হইতে প্রাপ্ত ক্ষি না, এবং তাহা না হইলে প্রাচীন গ্রীক, রোমীয় বা 
আরব জাতির চিকিৎসা শাস্ত্র ভারতের আঘুর্ধেদের নিকট খণগ্রস্ত কি 
না? এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। ইউরোপে একদল পণ্ডিত 
আছেন, ধাহাঁরা মনে করেন যে সকল শাস্ত্রের উৎপত্তি প্রাচীন গ্রীক 


২২ আযুর্ধবেদ ও নব্য রসায়ন। 


দেশে। তাহার! আযুর্কেদের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করিয়া থাকেন এবং 
বলিয়া থাকেন যে হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকট আমুর্কেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
ইহাদের বাক্যের মূল্য কতটা একবার আলোচনা করা আবশ্তক। 

প্রথমেই আযুর্কেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ্ধে দেখাই- 
য়াছি যে পৃথিবীর মর্কপ্রাচীন বৈদিক যুগে উহার উৎপত্তি।. সত্যই 
বুমফিল্ড সাহেব বলিয়াছেন “অথর্ববেদের মন্্রগুলি ও তৎসংযুক্ত প্রক্রিয়া- 
সকল যেরূপ চিকিৎস! বিজ্ঞানের সাক্ষা দিতেছে, সেরূপ চিকিৎপাবিজ্ঞানের 
জ্ঞান জগতের কোন জাতির প্রাচীন গ্রশ্থাবলীতে দৃষ্ট হয় না। 

তাহার পর আযুর্কেদের ক্রমৰিকাশের সময়ে সিকান্দারের ভারত- 
আক্রমণের পর হইতে ভারতবর্ষ প্রাটীন গ্রীক, রোমীয় ও পরবর্তী আর- 
বীয়গণের মহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে সিকান্দা- 
রের ভারত আক্রমণের পূর্বেও প্রাচীন ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য- 
সম্বন্ধ ছিল। সেই সময়কার বিভিন্ন জাতির ভাব বিনিময়ে কোন জাতি 
বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন তাহার কতক কতক আভাদ অনেক অনু- 
সন্ধানের পর ক্রমে জানা যাইতেছে । আমরা প্রথমে গ্রীক ও রোমীয়- 
গণের এবং পরে আরবীয়গণের চিকিৎাবিজ্ঞানের সহিত আযুর্কেদের 
সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচন! করিব। 

আয়ুর্বেদ ও গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞান। 

পাশ্চাত্যপপ্ডিতগণের বহুল গবেষণার ফলে এ সম্বন্ধে, নিম্নলিখিত 
সিদ্ধান্ত গুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

প্রথম। আমূর্বেদ ও গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানের (বিলক্ষণ সাদৃস্ঠ 
আছে এবং এই লৌসাদৃশ্তের জন্য গ্রীকগণই ভারতের আযূর্কেদের 
নিকট খণী। | 

দবিতীয়। প্রাচীন গ্রীকগণের অনেক বিষয়ে শিক্ষাদাতা মিশরবাসি- 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ২৩ 


গণ। এই'মিশরদেশ প্রাচীনযুগে ভারতীয় আধ্যগণের উপনিবেশ ছিল। 
অতএব মিসরবাসিগণের ভারতীয় আর্ধ্যসভ্যতা লাভ করাই স্বাভাবিক । 

তৃতীয়। গ্রীক ভেষজ নির্ঘ্টতে নানাবিধ ভারতীয় ভেষজের উল্লেখ 
ও গুণবর্ণন৷ আছে। 

চতুর্থ। পরবর্তী কালে ( অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ) চরক স্থশ্রুত 
প্রস্ৃতি আযুর্বেদীয় গ্রন্থ মকল বোগদাঁদের বাদসাহগণের অনুজ্ঞায় আরবী- 
ভাষায় অন্ুবাদিত হয়। পরে এই সকল আরবী অনুবাদ হইতে আমুর্কে- 
দীয়গ্রন্থমকল ল্যাটিন ভাষায় পুনরক্থুবাদিত হয়। এই ল্যাটিন অন্ুবাদ- 
গুলি সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য চিকি-সাবিজ্ঞানের ভিত্তিস্থল 
হইয়াছিল। : 

আমর! এই কয়েকটি সিদ্ধান্ত অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। এ 
সম্বন্ধে গণ্ডালের ঠাকুর সাহেবর লিখিত 4১ ১1301111560) 01 1101217 
[/1601021 ১০110 আমাদের প্রধান অবলম্বন। 

প্রথম। আরুর্ধেদ ও গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সৌসাদৃশ্ত ও তাহার জন্য 
গ্রীকগণই আযুর্ধেদের নিকট খণী--এই সিদ্ধান্তের জন্য নিক্নলিখত প্রমাণ 
গুলি সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রীক এ্তিহাসিক এই এরিয়ান (2720 ) 
আলেকজাগ্ডারের ভারত আক্রমণ কালে ভারতের অবস্থা বর্ণনা করিতে 
গিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে সর্পবিষের চিকিৎসা গ্রীকচিকিৎসকগঞুঃজানি- 
তেন না এবং পাঞ্জাবে অবস্থিতি কালে সর্পদষ্ট ব্যক্তিগণের চিকিৎসা 
সমাট আলেক্চাগ্ডার হিন্দু বৈগ্তগণের ছারা সম্পন্ন করাইতেন। খুব 
৬৮ তাহার সহিত কয়েকজন বৈদ্য লইয়া গিয়াছিলেন। 
গ্রীক এবং হিন্দু চিকিৎসা প্রণানীর উৎপত্তির যথেষ্ট সৌসাদৃশ্ত আছে। 
হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন স্বর্গীয় বৈদ্য অশ্িনীকুমার যুগল ছিলেন, গ্রীকগণের 
মধ্যেও. সেইরূপ এপলে! এবং আরটিমিস নামক যুগল স্বর্গীয় বৈদ্য কল্পিত 
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হইয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে হিপোক্রেটস (177১০016৯ ) 
নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক চিকিৎসক ভারতে চিঁকৎসাবিদ্যা লাভ করিয়া- 
ছিলেন। পিথাগোরাসের ( [৮1%2০7০৯ ) চিকিৎসা প্রণালীর সহিত 
ভারতীয় চিকিৎসা! প্রণালীর বথেষ্ট সৌসাৃশ্ত আছে। ইনি মিশরবাসি- 
গণের নিকট তীহার চিকিতসা বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন । এই মিশর- 
বাসিগণ আধ্যগণের নিকট চিকিৎদাবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া! 
অনেকের বিশ্বাস্। প্লেটো (1410 । এবং হিপোক্রেটস উভয়ে বায়, 
পিত্ত, কফ ও জল শরীরের এই চারি ধাতুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা 
দিয়া গিয়াছেন। খখেদে ত্রিধাতুর (বায়ু, পিত্ত, কফ) উল্লেখ 
(১, ৩৪, ৫) থাকাতে হিন্দুগণের শরীরস্থ ধাতুপদ্বন্ধে জ্ঞান প্রাচীনতর 
নন্দেহ নাই। স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রীক চিকিৎদক গেলেন (08107) তাহার 
শীত ও উষ্ণ উষধ সম্বন্ধে জ্ঞান নিশ্চয়ই ভারত হইতে লাভ 
করিয়াছিলেন । 

গ্রীক ও ভারতীয় চিকিৎস! প্রণালীর এইরূপ বহুবিধ সৌসাদৃশ্ত আছে। 
হিন্দুরা যে গ্রীকগণের অপেক্ষা প্রাচীনতর জাতি এবং তাহারা অপরের 
নিকট গ্রহণ করিতে স্বতই পরাম্থুখ তাহা সর্বজনবিদিত । অধ্যাপক 
ওয়েবার (৬/০১৫/.) তাহার 15009 01 10018 171092606 এ 
লিখিয়া গিরাছেন যে স্থশ্রুত গ্রীকগণের চিকিৎসার নিকট খণী হইতে 
পারে না, পরস্ত বিপরীত মতই সঠিক বলিয়া বোধ হয়।, ভারতীয় 
আযুর্কেদে বিদেশীয় পারিভাষিক শব্ধ নাই। ভারতীয় | অস্ত্রচিকিৎসা 
সম্বন্ধে ডাক্তার হার্সবার্গ (11175009918 ) বলিয়া গিয়া [যে হিন্দুদের 
কঠিন কঠিন অন্ত্রচিকিৎসা গ্রীকগণের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল এবং ইউ- 
রোপীয়গণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে এই সকল অন্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা 
করিয়াছেন। অধ্যাপক ডায়াজও (1):5) অনেক গবেষণ! করিয়া স্থির 
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করিয়াছেন যে গ্রীক চিকিৎসাপ্রণালী হিন্দু আযুর্কেদের নিকট বিশেষ 
ভাবে খণী। ধীহারা গ্রীকগণের পক্ষাবলক্বী তীহাঁরাও স্বীকার করিয়া 
থাকেন যে গ্রীকগণ তাহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য মিশরবাঁদিগণের 
নিকট খণগ্রস্ত এবং নিম্নে" সপ্রমাণিত হইতেছে যে মিশর প্রাচীনযুগে 
ভারতীয় আর্ধযগণের উপনিবেশ ছিল। 

দ্বিতীর। মিশরদেশ (122)1৮.) যে এককালে আধ্যদের উপনিবেশ 
ছিল তাহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল । গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব লিখিরাছেন 
০106 চাটিনাঃও ০611৬128৮06 (81157) 10 10856 ৩০) 
৫০010101560 77 0) 171018175,  010005 8৮. 81617 111 901)0901 
01076001161, 81101) 15 1১০৯10৩ ০৪ 00190১০ 0০ 01190 87907 
7676. 59০ 1 60 52) 010৮ 0)611001000610 277/4- 
5%1/%7%7 (01200-0165060), না) 17027056200 01 তিন) 0৯ 
[6001060 60 108৮6 115 (8081)0 006 ব।]0708 (5 07095101021 
161151005 09011)6 10009) 10 006 1701915) 10 28000 
৩ 0৮67 116 01997010 0605106 105 02006, 01) 00100, 1 
15 21১0 36216008141] 070 16180 01 151)201012) 2. 0016217) 
10105081060 1121005179) 19611) 6001]01)010108660 05 3121)- 
[1205 0101077660 101) ৪11 1015 00101)80101)5) [১85৯1106 01008) 
1৮98 (100 ০0 26518 , 3িযা12 (88012) 200. 81151 (1890. 
4০০০৫10510০ 0১6 112112010856 016 0007 5079 06 ৪080 
00 1 0560 10 01617 007, 00127206009 1005 ড76, 
00. 08০৪1708 21)0891075 01 90178 01076 1119011)৫ (11065 
8100. 008 102106. 811508 (001%50) 01০১817 ০%3 15 0081 


০ 0715 00810562009. 910 11180) 70165 10 06:/40৮5 
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6 215 £2/2/ 45742105922 15 160 00 1১911956 678 
180106 71056 18256 061) 1) 16110062565 00100156007 07 
11012080515 7810. জাভা 1006 02100 0 ০০৪, 
51061 (1) 11151107509) 0£ 05 [01815 00 06 00 0067 
01217 40115105005 80019061081016 06 128506000606 05) 
000) 0070 1)800) 00 [8০000 ০01 06 [28)1908105 109105 
৮৪7 17718186650 1150 11012. 99০1. 01000101912,7019] 6$100006 
7085 150 50776 [2001684) ড/11050-150015 1800111096 ৪01076 
90006--60 ৪.0) 01090 10250100896 08111586107) 690 09606 
400. 076 18067 06006801760 1 (0 [২07)6, :1271981061561 
16061601067 12/3) ৪105 81:0 501510099 010) 11012, 11766 
15000110510 006 17891)05010060101)6 ৮1010) 15 1106 0 076 
1000127) 555661 200 00676 15 10001) 11) 0) €129010866 1000191) 
35566 08615 81060)প 10 00610601091 90191)0 01 [£71১0.৮ 

তৃতীয়। গ্রীক ভেষজ নির্ঘষ্ট,দকলে অনেক ভারতীয় ভেষজের 
নাম ও গুণাবলীর উল্লেখ আছে। খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে হিপো- 
ক্রেটস (1711১9০০৪৮০ ) তীহার ভেষজ নির্ঘট,তে তিল, জটামাংসী, 
কুন্দুর, শৃঙ্গবের, মরীচ প্রভৃতি ভারতীয় ভেষজের উল্লেখ করিয়াছেন। 
্রীষ্ট পরে প্রথম শতাব্দীতে ডাইওস্কোরাইডস্‌ (1)1950071065 ) অনেক 
ভারতীয় ভেষজের গুণাবলী পরীক্ষা করিয়া তাহার ভেষৃ্ নির্ঘপ্টতে 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার নির্ঘণ্ট, বহুকাল ইউরোপে প্রচলিত 
ছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে গেলেন (0817) তীহার শীত ও উষ্ণ 
ওষধ সম্বন্ধ জ্ঞান ভারত হইতে লাভ করিয়াছেন। মেসেপোরটেমিয়ার 
বিখ্যাত স্ত্রীচিকিৎসাবিশারদ ইটিয়াস (42045 ) (গ্রীষ্ট পরে পঞ্চম শতাবী) 
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চন্দন, নারিকেল প্রভৃতি ভারতীয় ভেষজের উল্লেখ করিরাছেন। দপ্তম 
শতাব্ীতে পলন ইজিনেটা ( £2819১ 4১58) )" তাহার শ্রীকগ্রন্থে 
অনেকগুলি ভারতীয় ভেষজের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 

চতুর্থ। অষ্টম শতাব্দী ৪ তাহার পর ভারতীয় বৈগ্গণ বোগদাদের 
বাদমাহের চিকিৎসক ছিলেন এবং অনেক সংস্কৃত আরুর্কেদ গ্রন্থ আরবী 
ভাষায় অন্বাদিত হয় (পরে দ্রষ্টব্য)। এইরূপে চরক স্ুশ্রত 
্রদ্থৃতি আমুর্কেদ গ্রন্থ আরবী ভাষায় স্থান পায়। পুনরায় এই দমকল 
আফুর্কেদীয় গ্রন্থ আরবী ভাষা হইতে ল্যাটিন ভাষার ভাঁষান্তরিত হইয়াছিল 
এবং এই সকল অনুবাদ সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোগীয় চিকিৎস৷ 
বিজ্ঞানের ভিত্তিস্থল হইয়াছিল। মুক্ত হেপলরের (11516: ) দ্বারা 
ল্যাটিন ভাষার এবং বুলার্সের ( 411৩5 ) দ্বারা জান্মাণভাষায় অন্বাদিত 
হইয়াছিল। চরকের নাম এভিসেনা (৮1০৩7172), রাঁজেস 
(চ৪৪৩১), সেরাপিয়ন ( 5০18107) ) প্রভৃতি আরবীয় চিকিৎসক ও 
রাসায়নিকগণের গ্রস্থাবলীর ল্যাটিন অনুবাদ সকলে তূরি ভুরি উল্লেখ 
আছে। 

পঞ্চম। ধাতুর আত্যন্তরিক প্রয়োগ সম্বন্ধে গ্রীকগণ হিন্দুদিগের 
নিকট খণী। ইউরোপে প্যারাসেলসদ্‌ (৮875০০1545) পারদ প্রভৃতি 
ধাতুর আত্ন্তরিক প্রয়োগ প্রথার আবিষর্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার কয়েক 
শতাবী ,পূর্বে চক্রপাণি কজ্জলি সেবনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। 
প্যারাসেল্সস্‌ পারদ সেবনের জ্ঞান ভারত হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। 
তারতের এাগীদিগের দীর্ঘ আধু সম্বন্ধে প্রবাদ তাহার আবিরাবের 
বহু পূর্বে গ্রীক্দেশে পহুছিয়াছিল। মার্কো পোলো (8127০ 7০1০) 
টয় প্রথম শতাববীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে ভারতের যোগীরা পারদ ও 
গন্ধক একত্র করিয়া মাসে দুইবার সেবন করিয়া দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন__ 


২৮ আয়ুর্বেধদ ও নব্য রসায়ন। 
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1092 11৩- * প্যারাসেন্সস্‌ পঞ্চচুশ শতাব্দীতে আবিভূতি হইয়াছিলেন। 
তিনি অবশ্তই বিখ্যাত গ্রীকৃ পর্যটক মার্কো পোলোর গ্রন্থ হইতে ভারতের 
যোগিগণের কজ্জলী সেবনের মংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


আয়ুবেরধৰ ও আরবীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান । 


সর্ধশেষে আরবীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহিত ভারতের আযুর্বেদের 
সম্বন্ধ আলোচনা করা যাইতেছে । মহম্মদের আবির্ভাবের পর আরব- 
দেশবাঁসিগণ এক নব ধর্মে দীক্ষিত হইয়। নবীন উৎসাহে কয়েক শতাব্দীর 
মধ্যে এসিয়া খণ্ডে পারশ্ত দেশ হইতে আরন্ত করিয়া আফ্রিকার উত্তর 
খণ্ড, ইউরোপের দক্ষিণপ্রদেশের যাবতীর দেশ অধিকার করিয়া ফেলি- 
লেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোম সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়৷ যাওয়ার পর মধ্য- 
যুগে পশ্চিম এসিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইউরোপথণ্ডে এই আর- 
বীয়গণই জ্ঞানের আলোক জালিয়া রাখিয়াছিলেন। বোগদাদ, আলেক- 
জাপ্ডিয়া, কডে্ণভা প্রভৃতি নগরের মুসলমানগণের দ্বারা স্থাপিত বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ে নানাদেশ হইতে বিষ্ার্ধিগণ সমবেত হইতেন। এই আরবীয়- 
গণ একদিকে প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয়গণের এবং অপরদিকে প্রাচীন 
ভারতের দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, সাহিত্য, চিকিৎসাবিজ্ঞান, অঙ্থশান্ত্ 


0০০10701016 5 71910০1১010, %01, [1], 0- 3090. 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ২৯ 


'ভুতি যাবতীর বিগ্ভার অনুশীলন, সমন্বয় ও উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। 
চিকিৎস! ও রসায়ন শাস্ত্রের মুদলমানগণের মধ্যে গেবার । (0৩7) এভি- 
সেনা (4১51001008 সিরাপিয়ান (১০11১1০7), রাসেস [1২০৫৯ ),, 
বুবাকর (130০) প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি আবিভূ্তি 
হইয়াছিলেন। মুসো বার্থেলো ( 0]. 13০7070191) প্রভাতি পাশ্চাত্য 
পণ্গিতগণ সপ্রনাণ করিয়াছেন, যে গেবার প্রমুখ আরবীয় রাসায়নিকগণ 
তীহাদের গবেষণার জন্ প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয়গণের নিকট বিশেষভাবে 
খণী। ইহার! যে প্রাচীন ভারতের নিকটেও বিশেষভাবে খণী ছিলেন, 
সে সংবাদও আধুনিক এঁতিহাদিক গবেষণায় প্রকাশিত হইতেছে । 

আরবীয়গণ তাহাদের চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য আযুর্ধেদের 
নিকট খণী, তাহা সপ্রমাণ করিবার পক্ষে নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি 
সংগৃহীত হইয়াছে। 

প্রথম। সপ্তম শতাব্দীর প্রারন্ত হইতে আরবীয়গণ ভারতে বাণিজ্য 
করিতে আসিত এবং দক্ষিণভারত হইতে তাহারা নানাবিধ ভেষজ,, 
গন্ধদ্রব্য, মলা প্রভৃতি দ্রব্য আফ্রিকা ও ইউরোপে রপ্তানি করিত !. 
এইরূপে ভারতীয় ভেষজের গুণাবলী আরবীয়গণ অবগত হয়েন। উসেবিয়া 
(0১৫১0) প্রভৃতি আরবীয় ভেষজনির্ঘণ্ট,তে ভারতের যষ্টিমধু, লাক্ষা, 
গুগগুলু, দারুচিনি, ত্রিফলা, রক্তচন্দন, আদ্রক প্রভৃতি ভেষজ স্থান 
পাইয়াছে। | 

দ্বিতীয় / অষ্টম শতাব্দীতে আধুনিক সিও (3:07) প্রদেশ বোগ- 
দাদের বাদসাহ খালিফ মন্থরের অধীনস্থ হইয়াছিল । সেই সময় হইতে 
বাদসাহের দরবারে ভারত হইতে অনেক পণ্ডিত যাইতেন। এইরূপে 
আরবীয়গণ ভারতের উন্নত দর্শন, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্রের 
প্রতি ক্রমশঃ অক হন। আব্বাস বংশীয় মনসুর ও হারুণ প্রভৃতি. 


৩০ আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য রসায়ন। 


বাঁদদাহগণ যাবতীয় বিগ্ভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তাহাদের কর্ৃত্বাধীনে 
্রহ্মগুপ্তের বন্ধাসিদ্ধান্ত, চরক, স্ু্ুত, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী- 
ভাষায় অন্ুবাদিত হয়। কিতাব আলফিরিষ্ট নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে 
যেমাঙ্ক নামক একজন ভারতবাধী সুশ্রুত আরবীতে অনুবাদ করিয়া- 
ছিলেন। ইনি বাঁদসাহ হাঁরুণ আল রসিদের কোন দুরারোগ্য রোগ 
আরোগ্য করিয়াছিলেন এবং বোগদাদের রাজকীয় দাতব্য চিকিৎসালরের 
চিকিৎসক ছিলেন। ন্ুশ্রুতের আরবীয় সংস্করণের নাম ছিল কিলাল- 
সম্তরআল-হিন্দি। আলি ইবন দৈন নামক জনৈক মুসলমান 
আরবীভাষায় চরকের একজন অনুবাদক । বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত 
মুলার আরবীয় চিকিৎসা গ্রন্থ সকল বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন 
যে চরক স্ুশ্রুত ভিন্ন মাধবকরের নিদান ও বাগভটের অষ্টাঙ্ঈ এবং 
আরও কয়েকখানি সংস্কৃত আযুর্কে্দীয় গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদিত 
হইয়াছিল। মুলার সাহেব আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে আমুর্ষ্বেদ 
বাবসায়িগণ বোগদাদে রাজকীয় চিকিৎমকও ছিলেন। সংস্কৃত গ্রন্থাবলী 
কেবল আরবী ভাষায় অন্ুবাদিত হইয়াছিল এমন নহে, অনেকগুলি 
তাঁহার পূর্বে ফার্সীতে অন্থ্বাদিত হইয়াছিল এবং পরে এই ফাসী অনুবাদ 
হইতে এই সকল গ্রন্থ আরবী ভাষায় পুনরনুবাদিত হয়। 

তৃত্তীয়। ভারতের সহিত আরবীরগণের পরিচয় হইবার পর 
অনেক মু্লমান পণ্ডিত ভারতে শিক্ষা করিতে, আসিতেন। 
ধীহারা আলবেরুনি কৃত “ভারতবর্ষ” পড়িয়াছেন তাহার: এ বিষয়ের 
যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। যখন মামুদ গজনবি ভাঁরত আক্র- 
মণ করিতে আইসেন তখন প্রসিদ্ধ মুসলমান জ্যোতিষী আলবেরুনি 
তাহার সঙ্গে ভারতে আসিয়া তের বৎসর ধরিয়া হিন্দু জ্যোতিষ ও দর্শন 
অধায়ন করিয়াছিলেন। তিনি গ্রীক ভাষাতেও সবিশেষ অভিজ্ঞ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৩১ 


ছিলেন এবং তীহার পুস্তকপাঠে বেশ হৃদয়ঙ্গম করা য়ায় যে কেমন করিয়া 
আরবীয়গণ একদিকে গ্রীকগণের ও অপরদিকে হিন্দুদিগের শাস্্র-সমুদ্র 
মন্থন করিয়া প্রকৃষ্ট জ্ঞানরত্র আহরণ করিতেন। ভারতের আযুর্বেদও 
এইরূপে অনেক আরবীয় পণ্ডিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । সেই জন্য 
দেখিতে পাওয়া যায় যে আরবীয় চিকিৎসা গ্রন্থমমূহে “সরক" (চরক), সুশ্রদ 
(শ্রুত) (বদান?নিদান) “অসঙ্কর, (অ্টাঙ্কর, অষ্টঙ্গ ) প্রভৃতি আঘুর্ষেদীয় 
গরন্থসমূহের উল্লেখ বহস্থানে আছে । 

চতুর্থ। পরবর্তী তান্ত্িকযুগে বখন ধাতু ঘটিত 'ধধ সকল বহুল 
পরিমাণে আঘুর্ধেদে বাবহ্ৃত হইত তখন পর্য্যন্ত ইউনানি হাকিমের 
ধাতু ঘটিত ওষধ ব্যবহার করিতে ভীত হইতেন। ইহা সর্ববাদী-সন্সত 


* গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব তাহার পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন “[৮ 18৭70১ 
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৩২ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন । 


যে হিন্দুরা সর্ব প্রথমে পারদ ঘটিত ওষধের ব্যবহার প্রচলিত করিয়া- 
ছিলেন। প্রথোয়ার কৃত “তালিফ সরিফ” নামক গ্রন্থের অনুবাদ পাঠে 
জানা যায় যে যখন আযুর্ষ্েদীয় চিকিৎদকগণ অবাধে হরিতালতম্ম, পারদ, 
লৌহ প্রভৃতি ধাতুঘটিত ওষধ ব্যবহার করিতেছিলেন, সেই সময় 
হাকিমেরা সেই সকল ওঁষধ ব্যবহার করিতে: সাহস করিতেন না। * 
আযুর্ষধেদের স্বরুত ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে ইহাঁন পর কাহারও অবিশ্বাস 
থাকিতে পারে না । 

মুলমানগণের ভারত অধিকার করিবার পর আঘুর্কেদ বিদেশীর- 
গণের নিকট হইতে কোন কোন বিধ। ফ্াসদাভ করিয়াছে। শাঙ্গ- 
ধর, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি ষোড়শ শতাব্দীর গ্রন্থ সমূহে মুসলমান ও 
পর্ভগিজগণের প্রভাব সৃষ্ট হয়। অঠিফেন, স্থু'লমানি খজ্জুর প্রন্ততি 
বিদেশীয় দ্রব্য আঘুর্কে্দীয় ভেষজ মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ফিরঙ্গরোগ 
পর্ভূগিজগণ এদেশে আনয়ন করেন। ভাবপ্রকাশ ফিরঙ্গরোগের 
নিদান ও চিকিৎসা খুব বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য- 
প্রথা মতে ফিরঙ্গরোগে রসকপূর (02197191) ও চোবচিনি ব্যবহার 
করিয়াছেন। 


পাত পপশীিীশিীশ্োোি্ীপীশিশিিশপিপশাশীশীশিশিশিস্পীপাাী শী 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
আযুর্বেবেদের ভ্রমবিকীশ ও রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে আমুর্কেদের ক্রমবিকাঁশের সহিত 
বুসাম্ন শাস্ত্রের থনিষ্ট মন্বন্ধ আছে। আমুর্কেদের উৎপত্তি ও ক্রনবিকাঁশের 
কাল স্থলত তিন্ভাগে বিভক্ত হইতে পারে-(১) বৈদিক যুগ, (২) 
আবুর্কেণীয় যুগ, (৩) তান্ত্রিক ষুগ। মতি সংক্ষেপে এই তিনটা বুগ 
মালোচিত হইবে। 
বৈদিক ঘুগ। 
এই যুগের প্রধান গ্রন্থ অথর্ববেদ ও কৌশিক স্বত্র। এই গ্রস্থদধর 
প্রথন পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে । এই যুগে স্বর্ণ, রৌপা, লৌ, 
তন্ধ, ত্রপু ও সী এই ছর ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছিল ( “ধাতুবর্গ” ভরষ্টব্য )। 
ঈভাদের মধো স্বর্ণ, রৌপ্য ও সীল ধাতু রোগবিনাণকল্পে “পরিহস্ত* 
বূপে ব্যবহৃত হইত । 
আরুর্বেদীয় যুগ। 


অথর্ববেদের পর ও চরক এবং সুশ্রতের মধ্যে অনেক আব্‌্বদীর 
্ন্ত প্রচারিত হইগ্নাছিল ইহা! সুনিশ্চিত। “ত্রহ্ষদংহিতা,” “অশ্বিনীকুমার 
নংহিতা” ও “িমাত্রেয় সংহিতা”, এবং অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, 
ক্ষারপাণি ও হারীত কৃত সংহিতাসকল চরকের পুর্বে শিখিত হইফাছিল। 
চরকসংহিতা অগ্নিবেশকৃত সংহিতার সারভাগ গ্রহণপুর্ব্বক রচিত হইরাছে। 
চকরসংহিতা ভিন্ন অপর সংহিতাগুলি এখন লুগ হইয়া গিয়ছে, কিন্তু 
'এই সকল সংহিতা উল্লেখ বিভিন্ন আযুর্বেদীয় গ্রন্থে বহলপরিমাণে দৃষ্ট 


৩৪ আয়ুর্বেবদ ও নবা রসায়ন। 


হয়। প্রবাণ প্র সন্ধ' প্রাচীন অষ্টভা গ বিভক্ত আবুর্ধেণনংহিতা৷ যে কান্স:নঞ 
নহে তাহাব প্রাণ এহ যে উহার “এপারন+, ভাগ ডাঃ গাজেন্ত্রণাণ |শত্রের 
বিকা'নগ ক্যাতানগে এখনও রহিগা-ছ। একথান ভেলপশৎতা1ববরণ 
ডাঃ ধাণেণেএ ঢাঞ্জার ক্যাটাপগে দৃ্ট হয়। অনুশা একখানি হার।ত 
সংহিও মুদ্রত ২হগাছে, কিন্তু উহ] অত্যন্ত ভ্রান্মক এখং উহা শৌ।ণকতব 
সম্বন্ধে সন্দেং আছে। বাগভট আগ্রবেশ, হারাত ও ভেণদংগিতার 
উল্লখ কারগা ছন এবং তাহার সমরে নিশ্চরই এ তিনথানি ওদ্ হচন্তি 
ছিণ। এহ আধুর্বেপীর যুগ যে খ্রীষ্টপূর্বব করেক শতাব্দী পৃত্বর আরব্ধ 
হইরাছিল, তাথর বিশিষ্ট প্রমাণ এহ যে পাণিনিতে “আধু বরণ, আরবে 
দিক” ও নানাপ্রক্কার আবুর্বেণীর পাবিভাষিক পব দৃষ্ট হর। * পান 
গোল্ড্,কার। ( 0০14১:এ০:০:) প্রস্থতি পাশ্চাত্য পণ্ডিভগণের মতে 
পূর্ব বষ্ঠ শতান্দাতে প্রাছুতূি হহয়াছিলেন। 


চরকের সংক্ষিপ্ত কাল নিরূপণ । 


চরকের 'কালনির্ণর সম্বন্ধে আজ পর্য্স্ত অনেক আলে'চনা হইয়াছে । 
অধুনা আমরা চরকসংহিতা বলিয়া যাহা পাঠ করির! থাকি, তাহার সকল 
ংশই যে চণকপ্রণীত তাহা নহে। আধুনিক চরকসংহিতায় দেখিতে পাই 
অথণ্তার্থং দৃঢ় বলোজাতঃ পঞ্চনদে পুবে। 

কৃত্বা বন্ৃভ্যস্তন্ত্েভ্যো বিশেষাচ্চ বলোচ্চয়ম্। 
সপ্তপশৌষধাধ্যায়নিদ্ধিক্লৈবপূরয়ৎ ॥ দিদ্ধিস্থার, ১২ অধ্যায়। 
পঞ্চনদ নিবাদী দৃঢ়বল থণ্ডিত চরকের সপ্তদশ ওষধাধ্যার, সমস্ত 
সিদ্ধি ও কল্পস্থান ন!না তন্ত্র হইতে সারসঙ্কলনপূর্ব্বক সংযোজিত করিয়া 
দিরান্ছন:।: (আর তএব "আধুনিক চরকসংহিতার চিকিৎসাস্থাংনর সপ্তণশ 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৩৫ 


অধ্যার, দিদ্ধিস্থানের দ্বাদশ অধ্যার ও কল্পস্থানের দ্বাদশ অধ্যায় সর্ববমেত 
শেষ ৪১ অধ্যান চক রচিত নহে, দৃঢ়বল কর্তক সংযোজিত। অতএব 
চরকের কাল নির্ণর করিতে হইলে ছুইটি কাল নির্নরের প্ররোজন,একটি-_ 
চরকের ও অপরটি দৃঢ়বলের । 

চরক যে অতি প্রাচীনকালে আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাহার ছুইটি 
বেশ' স্বন্দর প্রমাণ রহিয়াছে। পা্িনির সনর নিশ্চন্ই যে চরকের 
চিকিৎদা-প্রণালী প্রচলিত ছিল তাহা “কটচরকারুক্‌্” এই সুত্র হইতে 
বেশ বুঝ! যার। দ্বিতীয়তঃ, মহাভাব্য কার পতঞ্রণি ষে চরকের একজন 
প্রতিসংখ্ন্তা তাহার বথেষ্ট প্রনাণ রহিয়াছে।* চক্রপাণি তাহার চরক- 
টাকায় পিিরাছেন -_ 

পাত্রঞল মহাভাষ্য চরক প্রতিসংস্কৃতৈঃ | 
মনোবাকৃকায়দোষাণাং হত্রেহহিপতয়ে নমঃ ॥ 

পুনরায় নাগেশ ভট্টকৃত লঘুবক্জুষাতেও পতঞ্জলি চরকের প্রাতি- 
সংস্কর্তা বণিয়া স্বীকৃত হইয়াছে “আপ্তো নান অন্ুভবেন বস্ততত্বন্ত 
কাতন্সেন নিশ্চরবান্, রাগাদিবশাদপি নান্তণাবাদী যঃ সঃ ইতি চরকে 
পতঞ্জলিঃ।” মহাভাষ্যকার পতগ্তলি যে বৈদ্যকেও পারদর্ণী ছিলেন তাহার 
আরও প্রমাণ আছে। শিবদাস তাহার চক্রপাণিকৃত টীকায় পতঞ্জলিকে 
“লোহশান্ত্ণ” নামক গ্রন্থের রচরিতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। ভোজ 
তাহার *ন্তায়বান্তিকে”” লিখিয়াছেন-__- 

যোগেন চিত্তস্ত পদেন বাচাং মলং শরীরম্ত তু বৈদ্যকেন। 
যোপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোহস্মি ॥ 
পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে “রসায়ন” মোক্ষলাভের অন্যতম উপায় বলিয়া 
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৩৬ আয়ুর্বেবদ ও নব্য রসায়ন । 


স্বীকৃত হঈয়াছে। আলবেকণি তাহার “ভারতবর্ষ” নামক গ্রন্থে লিখিয়া- 
গিরাছেন +11)৩ 80/0101 €1211]211) 40৭ 0০ 0)0 01156 7১51705 
91. 0)৩ 780) ০01 11061076101) 20081617016 01 21 11105079 
11250019) 071160 /675/77717) 09115150175 06 21011611019060 01055 
710) 52110951885 10709105000 7698150 01010£5 ৮00000]) 5 
0900070 21৩ 10)0)5510)16,+ পু 
- * স্তুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ভাগ্ডার্কারের (1)7. 13790051787) মতে পতঞ্জলি 
ষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবিভূর্তি হইয়াছিলেন। প্রতিসংস্কর্তার 
অন্ততঃ ছুই শতাব্দী আগে যে চরক তাহার গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন 
তাহা আমর! ধরিয়া লইতে পারি। পাণিনির “কটচরকান্ুুক্‌* সুত্র 
ছাঁড়িয়া দিলেও চরকের আবির্ভাব কাল অন্ততঃ গ্রীষটপুর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী 
ধরিয়া লইতে আমরা অনায়াসে পারি। 

উপরোক্ত প্রমাণগুলি হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, যাহা আধুনিক 
উরকসংহিতা ব ষ প্রসিদ্ধ, তাহা অগ্নিবেশকৃত সংহিতাঁ। এই অগ্নিবেশ- 
ক্কৃত সংহিতার প্রতিসংস্কর্তা চরক। চরকের প্রতিসংস্কর্তী পতঞ্জলি এবং 
পুরক দৃঢ়বল। বে অংগ চরক ও পতগ্রলির প্রতিসংস্কত সে অংশ খুব 
এপ্রাচীন এবং যে অংশ দৃঢ়বল কৃত সে অংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। 
বকের প্রতিসংস্কর্তী যে পতঞ্জলি এ মত বিশেষভাবে প্রচলিত না হইলেও 
বিষয়ে এত প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে যে, উহ অস্বীকার, করিবার 
উপায় নাই। দৃঢ়বলের কাল সম্বন্ধে পরে বল! বাইতেছে ।" 

চরকে দেখিতে পাই যে যবক্ষার ও সর্জাঁকাক্ষার এই ছুই ক্ষার 
আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং পঞ্চ লবণ, মনঃশিলা, হরিতাল, কাদীস, রসাঞ্জন 
প্রভৃতি খনিজ দ্রধা ওষধরূপে বাবহৃত হইতেছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম, 
বঙ্গ, সীসক প্রভৃতি ধাতু গালাইর়া! ছণাচে 'ঢালিয়! যে মৃদ্তি প্রস্তুত হইতে 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৩৭ 


পারে তাহাও তৎকালে আবিষ্কৃত হইরাছিল। * অনেকের মত এই থে. 
চরকে ধাতুর আভ্যন্তরিক বাবহার নাই। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা যায় থে 
কয়েকস্থলে তান্র, লৌহ প্রস্থতি ধাতুর আভান্তরিক বাবার আছে। 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে লিপিবদ্ধ হইল, বোধ হয় ভাল করিয়া অন্বেষণ 
করিলে আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত গিলিতে পারে। দ্টৌতের ব্যাবহার _ 
পপুনর্ণবায়োরজ শীশ্বদংস্ফন্তপ্রবালাশ্চ সদর্পুষ্পাঃ ইত্যানি” 1! এখানে 
লৌহ ও প্রবাল অগ্ঠান্ত দ্রবোর সহিত দেব করিলে অশ্বরী ও শর্করা 
নষ্ট হয়। বঙ্গবাপীর চরকের অনুবাদে এখানে শৌহঙম্ম ও প্রবাল- 
ভম্ম লৌহ ও প্রবালের পরিবর্তে পিখিত হই্পাছে ৷ কিন্ত তাহা ভ্রান্ত 
বলিয়াই মনে হয়। স্বর্ণ, রৌপা ও ভাম্নের বাবহার__বিষচিকি ওসায়, 
শক তাঁনচুরণ সেবন করাইরা প্রথমে বগন করাইরা পরে স্বর্ণ সেবন 
করাইবার ব্যবস্থ' আছে। 


জগ্ধমিত্যবগম্যান্ প্রদদাদ্বপনং ভিষক্‌। 
সুক্ষ তামরজন্তন্মৈ মক্ষৌদং হাদ্বশোধনম্‌ ॥ 
শুদ্ধে হৃদি ততঃ শাণং হেমচুর্ণস্ত দাঁপয়েৎ। 
হেম সর্ব'বষাণ্যাশ্ড গরাংশ্চ বিনিবচ্ছতি। 
হেমপন্ত সজত্যাঙ্গ নহি পন্মেইমুবদ্বিষম্‌ ॥ $ 


এই ছুইটি প্লোক হইতে বেশ বুঝা বাইতেছে যে, তৎকালে মারিত 
ততাত্রের প্রচলন হয় নাই,““হুক্ম তা মরজের'ই প্রচলন ছিল। কিন্তু “মুক্তাস্থ 


* “তদ্যথা-.কনকরজততাঅত্রপুপীদ আসিচ্যমানান্তেযু তেবু মধুচ্ছিষ্টবিশ্বেধু তে যদ 
মনুব্যবিশ্বমাপদ্যন্তে তদা মনুষ্যবিগ্রহেণ জারন্তে”--চরক, শারীরস্থান ৩য় অধ্যায় ২৬! 
1 চরক, চিকিৎসিতস্থান, ২৬ অধ্যায়, ৫৬। 
£ চরক, চিকিৎসিত স্থান, ২৫ অধ্যায়, ১৮৬,১৮৭। 


৩৮ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন । 


চূর্ণের” উপাদানসমূহের মধো ভাএ, লৌহ, রৌপ্যের সহিত ন্ধক 
একত্র করিয়া মাড়িগ্না লেহন করিবাঃ বাবস্থা আছে। 

মুক্তা প্রবাণবৈদুধাযণঙ্ম্কটিকমঞ্জীনম্। 

সসারগন্ধকাচাক হুশ ণালবধদয়ম্‌ ॥ 

তাঞ্াগোক্জসী রূপা ৪সৌগন্ধিকমেব বাঁ । 

হিক্কাং শ্বাপঞ্চ কাসঞ্চ লীটাগাশ্ড নিবচ্ছতি ॥ % 

ইহা হইতে অন্ত্ণীন কণা যাপন বে তৎকালে প্রত্যেক ধাতুর ভিন্ন 

ভিন্ন দারণ প্রক্রিণএ আবিষ্কৃত ন! হইলেও ওঁধধের মধ্ো মারিত ধাতু 
লেখকের অঙ্ঞাতসার থাকিয়া গিগাছিল। এখানে বলা আব্গ্তক যে, 
যদি চিকিৎপাস্থানের এই সকল অব্যার দৃঢ়বলের দ্বারা লিখিত হয়, 
তাহা হইলে উঠ চরক অপেক্ষা আধু নক হইরা পড়িবে । পরে প্রদর্শিত 
হইবে যে দৃঢ়বল বাগভটের পৃবর আবিভূতি হইয়া ছলেন। 


সুশ্রুঃ.তর সংক্ষিপ্ত কালনিরূপণ । 


চরকের স্তার স্থৃশ্রুত একখানি অতিপ্রাচীন আরুর্বেদীয় গ্রন্থ । সুশ্রতের 
কাঁলনিবূপণের উপাণান অঠি অগ্পই সংগৃহীত হইয়াছে । যেমন প্রাচীন 
চরক যথাক্রমে পতঞ্জজল ও দৃঢ়বল কর্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইয়াছিল, সেইরূপ 
প্রাচীন স্ুশ্রুত নাগাজ্জুন কর্তৃক প্রতিসংস্কত হইয়াছিল। স্থুশ্রুতের 
টীকাকার ডন লিখিরা গিয়াছেন “প্রতিসংস্কর্তীপীহ নাগা্ছুন এব।” 
নাগাঙ্জন কেবল প্রতিসংস্কর্ত। নহেন পূরকও বটে। তিনি উত্তরতন্্ 
স্থুশ্রতে যোগ করিয়া গিরা”ছন। অতএব স্ুশ্রতের কালনিরূপণ 
করিতে হইলে ছুইটি পুথক্‌ কাল নিরূপণ করিতে হইবে__-প্রাচীন 
সুশ্গতের ও নাগাজ্জানের। 


চরক চিকিৎসিত স্থান, ২১ অধ্যায়, ৬৯। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। ৩৯ 


প্রাচীন সুশ্তৈর আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে অধিক জানা নাই। তিনি 
বিশ্বানিত্রের পত্র, কাণীরাজ দিবোন*সের নিকট শল্যবিষ্' প্রাপ্ত হইয়া" 
ছিলেন। কাতারনের বান্তিকে “নুশ্ষতেন প্রোক্তং  দৌশ্রুত২” পদ 
নাত হইগান্ছে। এই স্থপ্নুত আরুর্ধেরকাঁর ক্ষত বলিয়াই অনুমিত 
হইরা থাকে । ডিস ডেভিন, ( 1২105108515 ) ওরেবার 1 ৩1১০) 
প্রনৃতি পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগ'ণর মতে কাতান বান্তিক পূর্ব তৃতীয় 
ও চতর্গ শভান্ধীর মধো রচিত হইরাছিল। অতএন প্রাচীন সুশ্রত 
্ষ্টপূর্দ চহূর্বপতাব্দীনও পুর্ন রচিত হইরাছিল। ইগ ভিন্ন প্রাচীন 
স্থঞতের কালনিরূপণের অন্যবিধ প্রগাণ নাই। তবে স্থৃঞ্ত যে অতি 
প্রাতীন তাহা নব আবেষ্কত বাওরার পাগুশিপি ।]300710300507090) 
হইতে বেণ বুঝা যার। এই পাগু,লিপি ডাক্তার হর্ণেল ও অধ্যাপক 
ক্লে মতে শ্রীষ্ট পরে চতুর্থ শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। উহ! 
মুক্ত কর্তৃক ণিিত এবং কামীদাজ কর্তৃক উপপিষ্ট বলির বিজ্ঞাপিত 
হইগঁছে। উহা পাঠে জানা যার যে চতুর্থ গ্রষ্টান্বের মধ্যে সুশ্রুত 
অতি প্রাচীন বলিরা স্বীকৃত হইরাছে। তাহা হইলে স্থঞ্ত চতুর্থ 
ীষ্টান্দের অনেক শতাব্দীর পুর্বে রচিত হইরাছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এই স্থুশ্তপাঠে ভারতের অতীত গৌরবের দিনে শল্যবিষ্া ও 
শরীরবিষ্ভার অভিজ্ঞতা দর্শনে মুগ্ধ হইতে হয়। রাসারনিকের চক্ষে 
স্থশ্ত কম আদরের বস্তু নহে। সুক্রতোক্ত মৃদু, মধ্যম, ও তীক্ষক্ষার 
প্রস্তুত প্রক্ররার বর্ণনা এমন কি আধুনিক বিজ্ঞান সন্মত। জুঙ্রতে 
ধাতুর অরগ্কতিবিধি তান্ত্রিক যুগের ধাতুর জারণ মারণের সুচনা 
কাঁরয়া দিয়াছে। 

সশ্রতে লৌহের আযস্কৃি-পরক্রিয়া নিয়লিখিতভাবে বণিত আছে_- 
পকান্তলৌহের অতি হুমম পাত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে.লবণবর্থের প্রলেপ 


৪০ আয়ুর্বেদ ও নব্য রস|য়ন। 


দিবে; পরে সেই লবণপিপ্ত লৌহপাঁত গোময়াগ্িতে দগ্ধ করিয়া ভ্রিফলা ও 
সানদারাপিমণেও কথ দ্বারা নির্বাপিত করিবে। এহবপে যোণবার দ্জ 
ও নির্বাণিত করাঃ পরে পুনর্ধার তাহা খদ্িরকান্টের অগ্নিতে দগ্ধ 
করিবে। শীতল হইলে সেই লৌহ হুঙ্সতূর্ণ করিরা ঘন কাপড়ে 
ছাঁকির' নই:ব। এই লৌহতুর্ণ বত ও মধুর সহিত শিশ্রত করিরা উপযুক্ত 
মাত্রার "মধন ক্রাইবে। এইরূপে অন্তান্য লৌহের অর্থাৎ বঙ্গ, দীপ, তার, 
রৌপা ও সু 1 অবস্কৃতিপ্রয়োগ করিতে পারা যার ।”* এই উপায়ে 
ধাতুর অক্নাহড ধা ক্লোরাইড প্রস্তুত হইবে। এখন কথা হইতেছে বে 
এই অনস্কি-বিবি স্তুশ্ধতের উত্তরতন্ত্ে সন্নিবেশিত হইরাছে। সুশ্রুতের 
টাকাকান ডৰনাচার্যোর মতে নাগাজ্জুন কেবল প্রতিসংস্র্তা নহেন, তিনি 
উত্তরতান্ত্রব র১গিভাও বটে। 1 তাহা হইলে এই অস্থৃতি নাগাজ্জুনর ত 
প্রক্রি॥ বশির! মনে হয় । আমার ধারণা এই যে এই অয়ঙ্কৃতি-বিধিই 
নাগার্জুন-প্রবুত ধাতুমারণপ্রক্রিয়া। নাগাজ্জুনর পরকালে এই 
প্রত্রিগার বনু উপ্নতি ও বিস্তৃতি সাধিত হইরাছেঁ, কিন্তু মে সকল 
পরিবর্তিত প্রক্রিগার উপদেষ্টা নাগার্জুন বলিয়াই গ্রসিদ্ধ। এরূপ হওয়া 
আদৌ অন্ত নহে। কোন গ্রন্থ বা প্রক্রিরা লোকসমাঁজে আদৃত হইবে 
বলিয়া কোন খ্যাতনামা ব্ক্তির নামের সহিত জড়িত করিরা দেওয়ার 
ভূরি তূরি প্রন্াণ গ্রাচীনকালের সাহিত্যে পাওয়া! যার়। চতুর্কেদবিভাগ, 
মহাভারত রচন', অষ্টাদশ পুরাণ রচন! একা ব্যাদদেবই করিয়া তি ৃ 
বলিয়া অনেকেরই মত। 


* সুুশ্তমংহিতা, উত্তরতন্ব, অযন্কৃতিবিধি। 
1 বৈদ্যকপব্দনিদ্ধু, 1%* পৃঃ। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৪১. 
বাগভট । 


চরক, স্ুঞ্চতের স্তায় বাগভটও একজন প্রাচীন আবুর্ধেদকার.। 
বাগভটের অষ্টাঙ্গ চরক ও ্থ্রতের সারভাগ লইয়া রচিত। বাগভটের 
রসারনদ্ধান রক ও মুশ্রতের অপেক্ষা উন্নত নাহ তির্যাকৃণা হন, 
অধঃপাতন বা উঈপাঙন এবং ধাতুর শোধন বা মারণ প্রক্রিরা 
মষ্টাল্নে দু হর ন'। তবে লবণ, ববক্ষার, খনিজ ধাতু প্রন্থতি ধাতুঘটত 
উষধের অপক্গারত প্রাবল্য দেখা বার। বাঁগভটেও সৃঞ:তর ন্যার মৃদু, 
মধ্যন ও তাক্ষক্ষার প্রস্থত প্রক্রিনা বিএদভাবে বণিত আছে। * 

ভাক্তার বার বাগভটের আন্ুুণানিক কাল পর্যন্ত নির্শর করিতে সমর্থ 
হন নাই। এইব্ূপ আন্ুনানিককাল্‌ যে কতটা! নির্ণর কর! ন! বার এনন 
বোধ হর না। বাগভট বে বৌদ্ধ ছিলেন সে বিষরে কোন সন্দেহ নাই। 
তাহার অষ্টাঙ্গ দর ও অষ্টাঙ্গসংগ্রহে বুদ্ধ, অর্থৎ, তথাগতের প্রতি নমস্কার 
আছে। বাগভট অষ্টাঙ্গ ৰদয়ের শেষভাগে পিখিাছেন _ 

খবিপ্রণীতে গ্রীতিশ্চেমুক্ত' চরক-ন্তু তো । 
ভেড়াগ্তাঃ কিং ন পঠ্যন্তে তম্মাদ্‌ গ্রাথং স্থভাষিতম্‌ ॥ 

এই শ্রোকের টীকয় অরুণদত্ত পিখিগাছেন “তস্মাৎ স্থিতমেতৎ 
স্ৃভাষিতং গ্রা্ং নতু মুনিপ্রণীতমেব তন্্ম। অতঃ চরকন্থু শর তবৎ অনার্ষ- 
মপীদং গুণবন্ধাৎ মতিম্তিগ্র্ণহমেব”। কথা হইতেছে বাগভট চরক 
সুশ্রুতকে অনার্য বলিলেন কেন? ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে বাগভট 
দৃবল কর্তৃরু পৃরিত চরক ও বৌনধন্মীবলম্বী নাগাঙ্জুন কর্তৃক প্রতিসংস্কৃত 
ও পুরিত স্থঞ্ীতকেই অনার্ষ বলিয়া গিরাছেন। তাহা না হইলে 
আদি চরক ও স্তু্রুতকে অনার্ধ বলা কিছুতেই সম্ভবপর নছে। অতএব 
দুচবল ও নাগার্জুন উভয়েই বাগতটের পূর্ববর্থী। দৃঢ়বল যে বাগভটের 
৯ বাগভটের অগ্টঙগঞদয় ( বিনোদলাল দেন গুপ্তের সংস্করণ গুপ্তের সংস্করণ )-_ পুরা ১৮৬পৃ, 
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পূর্ববর্তী তাহার আরও গ্রনান এই যে বাগতট চরকের দৃঢ়ব্ কর্ভক পৃরিত 
কল্প ও সিশ্ষিস্থান হইতে অনেক পাণ্ঠালার করিরাছেন। নাগাঞ্জুন তে 
বাগভটের পুর্ব সুশ্রুতপংহিতার প্রততপংষ্কাৰ কর্বিগাছিলেন তাহার আরও 
প্রাণ এই যে বাঁনভট আধুণিক স্থৃঞতসংহিতা বলিরা যাগ প্রর্শিত 
তাহা হইতেই অ.নক অংশ গ্রহণ করিযাছেন। নাগাম্জুনের পরে 
সশ্রুতের পাঠ খুব সযত্তে রক্ষিত হইগা আদিথাছে। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে যে স্ুশ্রতের টাকাকার ডংনাচার্যার মতে নাগা্ন কেবল 
সুশ্রুতের প্রতিসংস্কারক নহেন, ডিনি উত্তরহন্ব উহাতে সংশৃক্ত করিয়া পিয়া- 
ছেন। এই উত্তরতন্ত্বের পাঠ পর্টিবাংত আকারে বাগভটে দৃষ্ট হর। 
স্থতরাং নাগাঙ্জুন বে বাগভটের পৃব্ব আবিভূর্ঠি হইগাছিলেন দে বিষয়ে 
দন্দেহ খুব কম। গম্চাৎ প্রদিত হইবে যে নাগাক্জুন গরষ্ট পরে দ্বিতীর 
শতাব্দীতে আবভূ্তি হইরাছিন্সেন। ভাবই দেখা গেল যে বাঁনভট 
দ্বিতীর শ্রীষ্টান্দের পরে তীহাৰ আরুর্বেণীয় গ্রন্থ রচনা করিরা 
গিয়াছেন। 

এখন দেখা যাউক কোন্‌ শতাব্দীর আগে তীহার রচিত গ্রন্থের 
পরিচয় পাওয়া বা়। নিম্নলিখিত প্রশনগুল হইতে সপ্রশণিত হইবে 
যে তীহার গ্রন্থদকল শ্রীষ্টগরে অন শতাব্দীর পুর্বে প্রচস্তি ছিল। 
প্রথমেই দেখা যার যে চরক, সুশ্রুত ও বাগভট অই শতাব্দীতে 
বোগদাদের বাদদাহদের অন্থজ্ঞার আরবী ভাষার অগ্্রবাদি ত হয়$ দ্বিতীয়তঃ 
অষ্টম শতাব্দীতে রচিত তিব্ব তীয় টাপ্জারে চরক সুরত ও বাগভটের 
অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। 'তৃতীয়ঙঃ বিখ্যাত আরধীয় চিকিৎসক 
রাজেদ ( [২112205) তীহার প্রণীত গ্রন্থ তারতের পদিদ্ধি চর” নামক 
একজন আঘুর্কেদকারের গ্রন্থ হইতে কয়েকটি পাঠ অন্থুবাদ করিয়াছেন। 
এই “দিক্িচর' বা “দিদ্ধিচরক” দিনদুপ্রনেশনিবাসী. বাগতট ভিন্ন 
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আর কেহ নহেন। * এই রাজেস ৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্তণান ছিলেন।? 
অতএব ঝাগভট দন শতাব্দীর বহুপূর্ধে আবিষূ্তি হইগাছিলেন। 
অঙএব দেখা যাহঙেছে যে বাগভট দ্বিভীর ও অষ্টম গ্রীষ্টাব্বের 
মধ্যে গ্রাছৃভূতি হইরাছিলেন। এখন ইহার মধ্যে ঠিক কোন্‌ সময়ে 
তীহাগ অভু্র হইগাহিল তাহা সঠিক নির্ণর করা কঠিন। আমি 
তাহার আবভাবকাল গ্রীষ্টপরে তৃতীয় শতাব্দী নিদধারণ কিগাম। 
ভাহার কারণগুণ নিয়ে বিবৃত কগিতেছি। প্রথমেই দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে যে নাগাঞ্জুন বাগভটের পূর্ববন্তী এবং আন্তরিক গরস্থদমূহে 
নাগাঙ্জুন ধাতুর জাগরণ দারণ ও তির্যকৃপাতন প্রক্রিয়ার আবিষবর্তা বলিয়া 
স্বীকৃত হইগজাছেন। অথচ বাগভটে এ সকল প্রক্রিগার উল্লেখ নাই। 
সেহভন্য মনে হগ যে বাগভট নাগাঙ্জুনের পর একশত বৎসরের মধ্যে 
প্রাহৃভৃতি হইফ়াছিলেন। এই একশত বরের মধ্যে নাগার্জুনের 
আবিষ্কৃত প্রাক্রণাগুলি আহুর্কেদে গৃহীত হয় নাই। খাঁর পর আরবীয় 
চিকিৎসক রাজেসের (1২14৫5 ) গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যা যে দশম 
শতাব্দীতে বাগভট দ্বিতীয় চরক বণিয়া আদৃত হইয়া গিরাছেন। এইবপ 
আর্য উপাধি লাভ ছুই এক শতাব্দীতে সম্তবে না। বাগভট তৃতীয় 
শতাব্দীর আবুর্ধেধ্কার হইলে রাজেমের পূর্বে সাত শতাব্দী ব্যবধান 
পড়িল। উপরন্ত চরক ও স্থুক্ুতের স্তার বাগভটও অষ্টম শতাব্দীতে আরবী 
ও ভিব্বতীয় ভাষার অন্বাদিত হওয়াতে উহার প্রাচীনত্ব ঘোষিত হইয়াছে। 
ডাক্তার কুণ্টি (1910) বাগভটকে ্রষ্টপূর্বব দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
কেলিতে চাঁম। উপরোক্ত কারণগুলির জন্ত তাহা কোন ক্রমেই হইতে 
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পারে না। আবার অপর দিকে রাজতরঙ্গিণার মতে বাঁগভট রাজ' 
য়দিংহের (১১৯৬-১২১৮ খ্রীঃ অঃ) সমসামরিক করিয়াছেন। ডাক্তার 
রার ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন -[115 ৮10১ 15 01009120010) 2707 
1: 1500. 01 00 100) 1103120065 ছ])101) 7৮914 2০ 0১ 
[০৮০ থা 100 0 00016 1]5 02া010105 084 0$0) 
07 10261790901) 5250০ 01109082000 06000 1015 ৫৭0৯ 
609 1)0 8000])100 0011 ঠ18110 ১8114” *আগার মনে ভু 
রাঁজশুরক্গিনীর কথা একেবারে মিথ্যা নাও হইতে পারে। আরুর্কেদে আর" 
একজন বাগভট আছেন--তিনি রসরহ্রসমুচ্চয়কার। নিজেকে প্রাচীন 
বাগভট বলিয়া পরিচয় দিতে তাহাকে ভারি লালায়িত দেখিতে পাওয়' 
যার। এই শেষোক্ত বাগভট রাজতরঙ্গিণীর বাগভট হওয়াই সম্ভব । 
ররত্রদমুক্চয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাবীতে রচিত, অতএব তাঁভার 
রচরিতা ঠিক রাজা জয়সিংহের সদকালীন হইয়া পড়েন।, 


দুবল ও মাধবকর | 


এই প্রসঙ্গে আযুর্ধেদীয় যুগের আরও ছুই জন আরূর্কেদকারের কাপ- 
সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। চরকের পূরক দুবল ও নিদানকার 
মাধবাচার্ধ্য আছুর্কেদীয় যুগের অন্ততম লেখক | দু়বল বে 'বাগভটের 
পূর্ববর্ধী তাহার সন্দেহ নাই, কারণ বাগভট দুঢ়বল কৃর্তক পৃরিত 
চরকের কল্প ও সিদ্ধিস্থান হইতে অনেক পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। প্রথন 
কথা হইতেছে মির িহাত প্রাচীনতর কি না। কেহ কেহ 
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শ্মরী চিকিৎসায় চরক ও মুতের শস্ত্রোপচাঁর সম্বন্ধে একটি শ্লোকের 
মিল দেখিয়া নাগাজ্জুনকে দৃঢ়বলের পুর্ববন্তী বলিয়াছেন । * কিন্ত 
চনক ও স্থশ্দতের অনেক "স্থানে মিল আছে এবং এ সম্বন্ধে ডাক্তার 
রা যাহা বলিয়াছেন আমিও সেই মতের পোষকতা। করি-010 0) 
17180001 (ি7&0] ৪05) 07079080715 75085 2701970091100 0০ 
যা লৈ ট৮0হ্রো 07016 0৮ 000 07010 21001000905 
1):547665 1710 ৮৮1710 2000 21171090 ৮00৮) 0 06 
€ 71710৮00110] 0ম 09 18501060015 110 
আ17000001/000)001017 17 তাহা হইলে দৃঢ়বল নাগাজ্জুনের পূর্ববর্তী 
বলিয়াই আমার ধারণা । নাগার্ছন দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক হইলে 
ুঢবল শ্রীষটপুর্বব প্রথম শতাব্দী বা খ্রীষ্টপরে প্রথম শতাব্দীতে বর্তমান 
ভিলেন বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। 

রুগ্রিনিশ্চয় বা নিদানকার মাধব বাগভটের পরবর্তী, কারণ নিদান 
চরক, সুশ্ষত ও বাগভটের্‌ সারসংগ্রহ করিয়া রচিত। নিদানে বাগভটের 
পঠিও যথেষ্ট উদ্ধৃত আছে। অপর দিকে অষ্টম শতাব্দীতে নিদানও 
১ললক, সুশ্রুত ও বাগভটের সহিত বোগদাদের বাদসাহপিগের অন্ুজ্ঞার 
হারবী ভাষায় অন্বাদিত হইরাছিল। পরস্থ বৃন্দের সিন্মযোগ 
কুগ্রিনিশ্চযেুক্ত ব্যাধির নিল্পনের অন্ুযারী করিয়া লিখিত। বৃন্দের কাল 
নবম শতাব্দী বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ( পরে দ্রষ্টব্য)। অতএব মাধব 
তীয় শতাবদ ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান ছিলেন। তাহাকে 
পঞ্চম শতাব্দীর আঘূর্বেদকার করিলে বেশী ভ্রম হইবে না, কারণ চরক, 


* বনৌবধিদর্পণ, প্রথম ভাগ, ৪৯ পৃঃ । 
৬ শি শে রঙ ৮: 
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৪৬ আয়ুর্বেধ্দ ও নব্য রসারন। 


স্শ্রুত ও বাগভটের সহিত নিদানও আরবী ভাষার অনূদিত হও.তে 
উহার প্রাচীনত্ব ঘোবিত হইতেছে । 


তান্ত্রিক-যুগ 
নাগাড্ভুন। 

যেমন নব্যরসায়নের জন্মরাতা বিখ্যাত ফরামী বাঁপায়নিক ল্যাভো- 
যাসিয়ে, সেইরূপ ভারতীয় প্রাচীন রসারনের জন্মদাতা ঝলিরা যদি কোন 
একজনকে নির্দেন করা বার তাহা হইলে নামাঙ্জুনকে নিঃলন্দেহে ভার তীয় 
রসারনের জন্মদাতা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে । বহুবিধ আন্ত্িক 
গ্রন্থে নাগাজ্জুন তির্যাক্পাতন প্রক্রিরা (৫1501117090 ) এবং ধাতুর জাঁরণ 
ও মারণ প্রক্রিবার আবিষ্বর্তা বলি স্বীকৃত হইরাছেন। এখানে কয়েকটি 
প্রমাণ উদ্ধত হইল। চক্রপাণি লৌহমারণ বর্ণনকালে উহা নাগাক্ুন কর্তৃক 
প্রবর্তিত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিপ়াছেন। চক্রপাণি “নাগাজ্জুন বন্তি” 
বর্ণনাকালে লিখিয় গিরাছেন “নাগাজ্জুনেন লিখিতা স্তত্তে পাটলিপুত্রকে”* 
এ বগ্তির একটি উপাদীন মারিত তাম্ন। রসেন্ত্রচিন্তা*ণি নাগাজ্জুনকে 
তির্যযক্পাতন প্রক্রিপার আবিষ্বর্তী বলিয়। স্বীকার কিয় শিয়াছেন,”_ 
“তির্যক্পাতনমিতু-ক্তং সিটৈনগার্জুনাদি ভিঃ* ? শী গ্রন্থে লীহুদীরণ নাগা" 
জনের আবিষ্কীর বলিয়া বণিত হইয়াছে__“নাগার্জুনো মুনীক্্ঃ শশাস 
যল্লৌহশান্ত্রনতিগহনম্।” $ নিত্যনাথবিরচিত রসরত্বাকর নামক রসগ্রস্থে 
“ব্যাধিতানাং হিভার্থার প্রোক্তং নাগাজ্জুদনন ২৮৪ এই শ্লোকে নাগাজ্জুনকে 


শশী 





.* চক্রত্তনংএহ-_নাখাক্দনবন্ত। 

+ রসেন্দ্রচিস্তীমণি-_কালীশচন্দ্র সেনের সংক্করণ-_ পৃঃ ১:। 
3] এ ী ৫৮ 
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রূলরত্বীকর (বন্বে সংস্করণ )_-পৃহ ৪। 


তৃতায় পরিচ্ছেদ । ৪৭ 


একজন রদবিষরক উপদেষ্টা ধণিধ' স্বাকার করিত্াছেন। এততিন্ন রদার্ণব, 
রসগত্বনমুস্ঠর, রসরাজপম্মা, পনকন্কস্ুদ্ধাকর প্রভৃতি যাবতীয় তন্্িকগ্রন্থে 
নাগাজ্জুন একজন প্রধান রূপখিষনক উপদেষ্টা বলিয়া গৃহীত হইগাছেন। 
নাশ।জ্জুন “রলরত্বাকর”, আগোম্যনঞরী, রসেন্দ্রমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের 
বচারঠা বলির! প্রাদদ্ধ | 

এই রাসারনিক নাগাজ্জুন এ৭ং শাধ্যশিক বৌদ্ধধর্থের প্রবর্তরিতা সিদ্ধ 
নাগাক্জুন একই বাক্তি বলিণা অণ্কেই স্বীকার করিয়াছেন। ুক্রতের 
টাকাকার ভঙ্বনাচার্ষোর মতে নাগাজ্জুন সুশ্রুতের গ্রতিসংস্কর্ত । মহ্যাঁন- 
প্রবর্তক নাগাজ্জুন বে একজন রা1/নক ও চিকিৎদাপারদর্শী ছিলেন সে 
বিষরে অনেক প্রনাণ বৌদ্ধ, পানি, ডিব্বতীর় ও চীনভাষার লিখিত নানাগ্রন্থ 
হইতে সংগৃহীত হইগাছে। বিবাও চীনপর্যাটক হুরেন শ্তাং সপ্তন শতা- 
বাঁতে ভারতপর্যটনে আদিগা ছ পন। তিনি ভারতে আসিয়! নাগাজ্জুনকে 
একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ও রাপানিক বণিয়া শুনিয়া গিযাছিলেন। স্ুপ্রসিদ্ধ 
তিববতীক় লাম! তারানাথ তাঠার বৌন্নবন্মের ইতিহাসে নাগার্জুনের 
চিকিৎসাশান্ত্রে পারদর্থীতা সম্বন্ধে খি্তা অতিমানুবিক কিন্বদৃন্তী সংগ্রহ 
করিয়া গিরাছেন। বান্তবক্ক «হু 'হাঁপান বৌদ্ধধন্মগ্ন্থসমূহে নাগার্জুন 
একই কালে ধর্মপ্রবর্তক ও রাদা ন£ বলিয়া বণিত আছে। 

নাগার্জুনের আবির্ভাবক্কাল গহ.| অনেক মতভেন আছে । ঘে সকল 
প্রদাণের ছ্বারা তাহার আবিাবকাশ নিন্ূপিত হইতে পারে তাহা নিম্নে 
লিপিবদ্ধ হইল*।-- . 

প্রধম। চীনপর্ধযটক হুরেন স্তাং নাগার্জুনকে রাজা শতবাহনের বন্ধু 
বলিয়া নির্দেশ করিয়া! গিরাছন | 

দ্বিতীয়। 'পঞ্চন গ্রটাব্দে নাগার্জু'নর জীবনী চীনভাষায় ভাষাস্তরিত 
হইয়াছিল । | 


8৮ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন। 


তৃতীয়। হর্ষচরিতকার বাণ নাগাজ্জুনকে রাঁজা শতবাহনের সম- 
সাময়িক করিয়াছেন। 

চতুর্থ। রাজরতঙ্গিণীর মতে নাগাজ্জন.কনিক্ষের সমসাময়িক ছিলেন। 

পঞ্চম। ডাক্তার রায় নাগাজ্জুনকৃত বপিয়! গ্রনিদ্ধ রসধত্বাকর নামক 
গ্রন্থের বে অংশ সংগ্রহ ক'রয়াছেন তাহাতে নাগাম্ত্বন, রাজ! শালীবাহন, 
রত্বঘোষ ও মাগুব্যের সহিত কথোপকথনচ্ছলে রসক্রিরা বপিত 
আছে। | 

যষ্ঠ। মুল সংস্কৃত “মু বল্পেখা” নামক লুপ্ত পুস্তকের তিব্বতীয় ও 
চীনভাষার অনুবাদে নাগা গ্বুনকে রাজা শতবাহনের বন্ধু বলিরা দেখিতে 
পাওয়া বার। 

সপ্তম। প্রসিদ্ধ মুসলমান জ্যোতিষী এলবেরুনি মহঙ্গদ গজনবীর 
ভারত আক্রমণকালে ভারতবর্ষে আদিয়াছিলেন। তিনি একজন নাগাক্জু- 
নের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই নাগাজ্জুন সোমনাথের নিকট 
জন্মগ্রহণ করেন এবং রসায়নের সারসংগ্রহ করিয়া একথানি গ্রন্থ রচনা 
করেন। এলবেরুনি আরও বলিয়াছেন যে তীহার গ্রন্থ ছুশ্রাপ্য এবং 
তিনি এলবেরুনির একশত বৎদর পূর্বে আবিভূর্তি হইম়াছিলেন। 

উপরোক্ত প্রামাণগুলি হইতে দেখিতে পাওরা যাইতেছে যে অধিকাংশ 
প্রমাণ অন্ুুপারে নাগার্জন রাজা শতবাহনের সমসামগ়িক বাক্তি। এই 
শতবাহন দাক্ষিণাত্যের অন্ধ বংশের একজন প্রদিদ্ধ নরপতি। দাক্ষিণাতযের 
অন্ধবংশ গ্রষ্টপৃর্ব ৭৩ সাল হইতে গ্রীষ্টপরে ২১৮ সাল, পর্য্যত্ত রাজদ্ব 
করিয়াছিলেন । এই অন্ধ,বংশ শতবাহনবংশ নামেও প্রসিদ্ধ। শতবাহন- 
ংশের ঠিক কোন নৃপতি নাগাজ্জুনের সমসাময়িক ছিলেন তাহা সঠিক 
স্থির করা! কঠিন। সেইজন্য আমর! নাগার্জনকে দ্বিতীয় শ্রীষ্টাবীর 


রাসায়নিক বলিয়া স্থির করিলাম। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৩৩ 


নাগাজ্ঞুন দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক হইলে হুয়েন স্তাং এর শ্রুত কিন্ব- 
দন্তীর অর্থ সঙ্গত হয়। রসরত্বাকরের রাজ শালীবাহন খুব সম্ভবতঃ 
রাজা শতবাহনের সহিত অভিন্ন। রাজতরঙ্গিণীর মতে নাগার্জুন রাজা 
কণিক্ষের সমসাময়িক। কিন্তু কণিক্ষের কাল লইয়া বিলক্ষণ মততেদ 
আছে। ফিট সাহেব কণিক্ষের রাজত্ব আরম্তের কাল শ্রীষ্টপূর্বব 
৫৭ সাল করিয়াছেন, ভিন্পেন্ট ম্মিথ ১২০ শ্রীষ্টাব্ব করিয়াছেন এবং 
ভাণ্তার্কার ২৭৮ খ্রীষ্টান করিয়াছেন। কণিক্ষের যে কালই নির্ধারিত 
হউক, নাগার্জুনকে দ্বিতীয় ্রীষ্টাব্ীর লোক বলিয়৷ নির্দেশ করিলে বেশী 
ভুল হইবে না। এলবেরুণি নিশ্চয়ই নাগার্জুনের কাল ভুল করিয়াছেন। 
তিনি রসায়নশাস্ত্রকে অবজ্ঞ করিতেন এবং “রস” অর্থে পারদ ন! করিয়! 
*ন্বর্ণ” করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন যে, নাগার্জুনের গ্রন্থ 
হুম্পাপ্য, অথচ লিখিতেছেন যে, মাত্র একশত বৎসর পূর্বে নাগার্জুন 
প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন। তীহার শ্রুত কথার উপর নির্ভর করিয়া অন্য 
প্রমাণের বিরোধী মত গ্রাহ হইতে পারে না। 

ডাক্তার রায় নাগাজ্জুন কর্তৃক লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ রসরত্বাকর নামক 
গ্রন্থের যে অংশ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সপ্তম শতাব্দীর একখানি তন্ত্ 
ৰলিয়! তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, আমার নিজের মত পূর্বেই 
বলা হইয়াছে। গ্ুশ্রুতের উত্তরতন্তোক্ত ধাতুর অয়স্কৃতিবিধিই নাগার্জুন 
কর্তৃক আবিষ্কৃত ধাতুমারণ-প্রক্রিয়া। পরবস্তী কালে এ প্রক্রিয়ার বহুল 
উন্নতি সাধিত হইয়াছে; এই রসরত্বাকরে নিন ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত 
করিবার ' প্রক্রিয়া, বিবিধ ধাতুর সব্পাতন-বিধি, ধাতুমারণবিধি এবং 
প্রায় পঁচিশ প্রকার যন্ত্রের (যথা,--তৃধর যন্ত্র, দোলা যন্ত্র, ইত্যাদি ) বর্ণন! 
আছে। 


৩৪ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন। 
বৃন্দ ও চক্রপাণি। 


বৃন্দ ও চক্রপাণি নাগার্জুনের পরবর্তী এবং তাহাদের গ্রন্থে নাগার্জনের 
প্রভাব বিগ্কমান দেখিতে পাওয়৷ যায়। যদিও তাহারা তান্ত্রিক যুগের 
লেখক ছিলেন, কিন্তু বৃন্দের সময়ে ধাতুঘটিত ওষধ সকলের আভত্যান্তরিক 
প্রয়োগ তাদৃশ প্রবল হয় নাই। উভয়েই নাগার্জুনের আবিষ্কৃত কজ্জলী 
ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন; চক্রপাণিই ভারতের প্যারাসেলসম্‌ নামের 
অধিকারী । তিনি নিজেই গৌরৰ করিয়া গিয়াছেন, “এা পর্নটিকা 
খ্যাত। নিবদ্ধা চক্রপাণিনা” । তীহার সময় হইতে ধাতুঘটিত ওষধ খুব 
বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে ।-_ 
চক্রপাণির আবিাবকাল দঠিক জানা আছে। তিনি নিজের পরিচয় 
তাহার গ্রন্থেই সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। 
গৌড়াধিনাথরসবত্যধিকারিপাত্র- 
নারায়ণস্ত তনয়ঃ সুনয়োহস্তরঙ্গাৎ। 
ভানোরনু প্রথিতলোধবলীকুলীনঃ 
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্তৃপদাধিকারী ॥ 
চক্রপাণি লোগ্রবলীবংশসন্তুত, তাহার অগ্রজের নাম ভান, পিতার নাম 
নারায়ণ। তাহার পিতা! গৌড়াধিপতির পাকশালার পর্য্যবেক্ষক ছিলেন। 
এই নারায়ণ গৌড়াধিপতি রাজ! স্তায়পালের চিকিৎসক ছিলেন। রাজা 
স্ায়পাল ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন ।* অতএব চক্র- 
পাণির কাণ ১০৫০ খ্রীষ্টাব্ব ধরা যাইতে পারে। চক্রুগার্ণি তাহার 
প্রনিদ্ধ সংগ্রহ গ্রন্থ ভিন্ন চরক ও নুক্রতের টীকাও লিখিয়াছেন। 
বৃন্দ চক্রপাণির পূর্ববর্তী। চক্রপাণির সংগ্রহ-গস্থ বৃন্দের দিদ্ধযোগ 


* বৈদ্যকশবসিন্ধু- ১)" পৃষ্ঠা । 
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অবলম্বনে" রচিত হইয়াছে। অতএব বৃন্দ চক্রপাণির অন্ততঃ ছুই 
শতাব্দী অগ্রে আবিভূতি হইলে নবম শতাব্দীর, লোক হইলেন। 
অষ্টম শতাব্দীতে নিদান পথ্যন্ত আঘুর্ষেদীয় গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুদিত 
হইয়াছিল। বৃন্দের সিদ্ধযোগ এ সময়ে অনুদিত না হওয়াতে উহার 
অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীনত্ব ঘোষিত হইতেছে। উপরোক্ত আযুর্কেদকারগণের 
কালবিচারের ফল নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল । 


বৈদিক যুগ। 

অথব্বাবেদ রী পূর্বব ১০০০ | 
কৌশিক হৃত্র % 

আয়ুর্বেবেদীয় যুগ । 
চরক ্বীঃ পুর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী । 
সুক্রুত ্ীঃ পূর্ব চতুর্থ শতাবী (?) 
দু়বল ্বীঃ পূর্ব প্রথম শতাব্দী। 
বাগ্ভট সী: পরে তৃতীয় শতাব্বী। 
মাধবাচার্যয ববীঃ পরে পঞ্চম শতাব্দী। 

তান্ত্রিক যুগ। 
নাগাজ্জুন বীষ্ট পরে দ্বিতীয় শতাব্দী 
বুনন ধীষ্ট পরে নবম শতাব্দী। 
চক্রপাণি ্ষ্ট পরে একাদশ শতাবী। 


বৃন্দ ও,চক্রপাণি ধাতুঘটিত ওঁষধ ব্যবহারের ব্যবস্থা করিলেও চরক, 
সক্রত প্রভৃতি প্রাচীন আযুর্বেদকারের মত ভেষজঘটিত ওঁষধের সমধিক 
পক্ষপাতী ছিলেন। নাগার্জুনের আবির্ভাবের পর বচ্বিধ তান্ত্রিক গ্রস্থ 
ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। & মকল গ্রন্থে পারদ ও অন্তাগ্ঠ ধাতৃঘটিত 


৩৬. আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন । 


ওঁষধেরই সমধিক প্রাবল্য। এই সকল তান্ত্রিক গ্রস্থকে “রসপ্রন্থ', বধ! 
হইত ( রপ, পারদ )। নিয়ে কয়েকখানি রসগ্রস্থের কাল ডাক্তার রায়ের 
মতানুযায়ী লিপিবদ্ধ হইল।-_ 


রসগ্রন্থ 
রমরত্বাকর 
রপহৃদয় 
রসেন্ত্রচৌড়ামণি 
রসার্ণৰ 
রসরত্বসমুচ্চয় 
রসগ্রকাশ-ম্ধাকর 
রসকল্পন 

রসসার 
রসরাজলক্ষ্ী 
রসরত্বাকর 
রদেন্দ্রচিস্তামণি 
শার্গ ধরসংগ্রহ 
রসেন্ত্রারসংগ্রহ 
ধাতুরত্রমালা 
ভাবপ্রকশ 

অর্ক প্রকাশ 


গ্রন্থকার 


নাগাঙ্জুন (? ) 


গোবিন্দ ভাগবত 
মোমদেৰ 
৮ 
বাগ্ভট (?) 
যশোধর 
৮ 
গোবিন্দাচার্ধ্য 
বিষু্দেব 
নিতানাথ 
ঢণ্ড.কনাথ 
শার্গধর 
গোপালকৃষ্ণ' 
দেবদত্ত 
ভাবমিশ্র 
রাবণ (1) 


কাল 
সপ্তম শতাবী 
একাদশ শতাব্ী .. 
দ্বাদশ শতাব্বী * 
দ্বাদশ শতাব্দী 
ত্রয়োদশ শতাবী 
ঁ 
এ 
ঙঁ 
চতুর্দশ শতাবী 
&. 
, 
তর 
ঁ 
এ 
যোড়শ শতাবী 
ত্র 


এই মকল রসপ্রস্থ ভিন্ন বহুপংখ্যক রসগ্রস্থ এখনও বিদ্যমান 'আছে। 
ইহাতে বুঝা যায় যে, তান্ত্রিক ধগ বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। 
আধুনিক কাল আমুর্বেদীয়-ও তান্ত্রিক যুগের দ্বারা মিলিত একটি “মিশ্রিত 
যু” বলা যায়) কারণ, উত্ববিধ ওঁষধই এখন বহুলপরিমাণে গ্রচলিত। 
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এই অসংখা তান্ত্রিক গ্রন্ের মধো নিম্নলিখিত ' গ্রন্থগুলির সন্ধান 


পাওয়া য়ায়, 

গ্রন্থকার। রসগ্রন্থ। 
আনন্দ অন্থুভব-_রদদীপিকা। 
কঙ্কালী-_রসকঙ্কালী। 
কপালী-_রসরাজমহোদধি। 
কাশীরাম-_-রসকল্পলতা | 
কেশবদেব-যোগরত্বাকর। 
কেশবদেব-_সিদ্ধতন্ত্। 
গঙ্গাধর--রসমারসংগ্রহ। . 
গুরুদত্ত (সিদ্ধ )__রসরত্বাবলী। 
গোবিন্দ__রসগোবিন্ন | 
গোবিন্দাচা্য__রসসার । 
গোবিন্দাচার্যা-_রসহৃদয়। 
গোপাল দাস-_যোগামৃত। 
গোরক্ষ--গোরক্ষমংহিতা। 
চন্ত্রাজকবি-_রসরত্বাবলী। 
চক্রপাণি বৃদরত্বাকর |. 
চন্ত্রসেন-রেসচন্ট্রোদয়। 
চর্পটি _চর্পাটগিদধান্ত 
চামুণ্ড--রসসন্কেতকলিকা । 
জয়দেব--রসামৃত। 
জাবল -তন্ত্ররাজ। 
ত্রিমলভষ্ট--রসদর্পণ ।' 


বলভদ্র--নবরত্ব ধাতুবিবাহ। 
বররুচি--যোগাসন। 
বন্দীমিশ্র যোগন্ুধানিধি | 
বাস্থদেব -রসসর্কেশ্বর। 
বৈদ্যরাজ-_রদকষায় বৈদ্যক। 
ব্রজরাজ শুরু-_রদরাজন্থধানিধি। 
ভোজদেব-_ রসরাজমুগাঙ্ক। 
ভোজরাজ-_-রসরাজমার্ত | : 
ভৈরব--রদেন্ত্রভৈরব | 
মল্লারি--রসকৌতৃক । 
মাধব_-রমকৌমুদী। 
মাধব_-আযুর্কেদরসশান্ত। 
মাওডব--রসবারিধি। 
যশোধর-_রসপ্রকাশস্ধাকর। 
যোগসিদ্ব-_যোগমালা | 


_ রূসেন্ত্রতিলকযোগী-_রসসারতিলক: 


রসাঙ্কুশ--মহারসাঙ্কুশ। 

রষেন্দ্র- রসেন্ত্রভাগাগার। 
রাজরাজ-_রসরতপ্রদীপ। 
রামসেন-_রসমারামৃত। 

রামেশ্বর ভট্ট-_রসরাজলক্ষমী | : 
'রাজরুষ্ণ ভট্ট-_রসেন্ত্রকল্পদ্রম | : : 


৩৮ আয়ুর্ধেব্দ ও নবা রসায়ন । 


দত্তাত্রেয় _দিবারদেন্ত্রমার | 
দত্তাত্রের -দত্াত্রেয তত্্। 


শঙ্করজী-_রসরাজশঙ্কর। 
শিবনন্দন গোন্বামী-_রসবিদ্যারত্ব | 


দেবাচাধ্য-_রসরত্বাকর। শূরসেন-_রসেন্ত্রশূরপ্রভাব। 
ধনপতি--দিবারসেন্দ্রসার। শ্রীনাথ__রসরত্ব ৷ 
হরহরি-রসযোগমুক্তাবলী । সিদ্ধ কালীনাথ-_রসমঞ্জরী | 
নরবাহন-_-রসানন্দকৌতুক। সিদ্ধ প্রাণনাথ__রসদীপ। 
নাগাজ্জুন-_নাগাজ্জুনীয়। দিদ্ধ ভাস্কর রসেন্ত্রভাস্কর | 
নিত্যনাথ-_রসরত্মমালা। ' হ্্ধযকবি-__রসভৈযজ্যাবলী। 
নীলাম্বর_-বসচন্দ্রিকা। হরিহর__রসাধিকার। 


পরশুরাম__রসরাজশিরোমণি। 
প্রতাপরুদ্রদেব__কৌ তুকচিন্তামণি। 


হরিহর-_ রসবিশ্বদর্পণ। 
হরিহর__রসসম্ত্রীবনী। 


ভারতীয় রসায়নের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ । 


পূর্বেই বলা হইয়াছে বে, আমুর্ধ্্দের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের 
সহিত রসায়ন শাস্ত্র উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 
প্রথম পরিচ্ছেদে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, অথর্ববেদের মন্ত্রতম্ত্ের মধ্যে 
ভারতের চিকিৎসা-বিপ্তার জ্ঞান ভন্মাচ্ছাদিত অগ্নির স্তায় অর্ধলুককায়িত 
আছে। অথর্ববেদের সময় হইতে যেমন আমুর্কেদের অস্রাঙ্গ পরিপুষ্ট 
হইয়া আদিরাছে, রসায়ন শাস্ত্র? উহার সহিত বদ্ধিতকলেবর হইয়া 
চলিয়াছে। ॥ | 

প্রথমেই বৈদিক যুগে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম, লৌহ, সীস ও ত্রপু এই 
ছয় ধাতুর আবি্ধার সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে স্বর্ণের 
ব্যবহার খুব সমধিক প্রচলন ছিল, কারণ স্বর্ণ ধাতু অবস্থাতেই শ্বভাবতঃ 
পাওয়া যায়। যখন এই সকল ধাতু বৈদিক যুগে'প্রচলিত ছিল, তখন 
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যে মকল খনিজ দ্রব্য হইতে এই সকল ধাতু প্রস্তত হয়, তাহাও অজ্ঞাত 
ছিল না এবং ধাতুপ্রস্তত-প্রক্রিয়ার (17017110155 ) জ্ঞানও কিছু 
কিছু ছিল। মোমরদ ও মুগ্যবর্গ যক্ত উপলক্ষে দেবতাদিগকে প্রদান 
করা হইত এবং প্রাচীন খধিগণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইত। অতএব 
মদাপ্রস্তত-প্রক্রিয়ার (617001107) জ্ঞানও তাহাদের ছিল। দধির 
উল্লেখ খাকবেদেও পাওয়া যায়; স্থৃতরাং ছুষ্ধের ল্যাকটিক ফারমেপ্টেশন 
(170170197707180001) এর জ্ঞানও বৈদিক ধগে দেখিতে পাওয়া 
বায়। অবশ্ত এই সকল প্রক্রিয়া-নিহিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের জ্ঞান প্রাচীন 
খধিগণের ছিল না, আমাদের বক্তব্য এই যে, এই সকল প্রক্রিয়া তখন 
অজ্ঞাত ছিল নাঁ। উহাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ইউরোপেও অন্ধ 
শতাবীর পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। 

আযুর্বেদীয় যুগে দেখিতে পাই, মগ্বর্গের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। 
নানা প্রকার আসব, শীধু, মগ্ভের উল্লেখ চরক ও স্থুত্রুতে পাওয়া যায়। 
মৌবীরকাগ্রিক, থান্ঠায়, তুষোদক ( 7০8৭7) আবিদ্ভুত হইয়াছে। 
বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ছয় ধাতু ধাতুবর্গের মধ্য স্থান পাইদ্ভাছে। নানা- 
গ্রকাঁর খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত ও স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া ধার্থে 
ব্যবহৃত হইতেছে। হীরক, প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতি বদবর্গও ধার্য 
বাবহৃত হইতেছে। গন্ধকের বাবহারও চরক ও স্ুশ্রুতে আছে। 
পঞ্চলবণ, ও ছুই ক্ষার এবং দোহাগা আবিষ্কৃত হইয়াছে। যবক্ষার 
(55558 90[১96280) এবং সঞ্জিকাক্ষার (০27)081৩ ০01 5008) 
বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইউরোপে বহুশতাববীর পরে 
এই পার্থক্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ন্থক্রতে মৃদু (77110) মধ্যম ও 
তীক্ষ (088510) ক্ষারের প্রস্তত- প্রক্রিয়া বেশ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। চূণের দ্বারা তীক্ষ ক্ষার প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা উন্নত রাসায়নিক 
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জ্ঞানের সাক্ষ্য দিতেছে। স্ুক্রুতে ও বাগ্ভটে পারদেরও উল্লেখ আছে। 
চরকেও ধাতুর আভ্যন্তরিক প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সুশ্রতে ধাতুর অয়স্কৃতি 
পরবর্তী কালের ধাতু মারণের পূর্ববাভাম দিতেছে। 

তান্ত্রিক যুগে ভারতের প্রাচীন রসায়নের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। 
নাগাজ্জুনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়৷ তির্ধাক্‌পাতন, উদ্ধপাতন, 
অধঃপাতন, ধাতুর শোধন, জারণ মারণ প্রভৃতি বিবিধ প্রক্রিয়া 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বিবিধ ধাতুর অনেকগুলি নৃতন নৃতন যৌগিক 
(০0071[0810 ) এই সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছিল। কালো সল্ফাইড 
অব মার্কারি (কজ্জলী), লোহিত সাল্ফাইড অব মার্কারি (0 ১০1010110 
91 1101007, (রসসিন্দুর, স্বর্ণসিন্দুর ), কেলোমেল ( রসকপুর ) 
ফেরিক অকৃদাইড (71 ০১1৫০, পুটিত লৌহ ), সাল্ফাইড অব 
কপার (5০1]110৮ ০1 ০০1১৩, মারিত তাম ), অক্সাইড অব জিঙ্ক 
(০৬1৫ ০1 41100 মারিত যশদ ), অকসাইড জব লেড (০:14 ০ 
1৫2৫, মারিত সীদক ), আর্সেনাইট অব পটাশ (91501716 01 [১06991), 
হরিতালভম্ম ), প্রতৃতি বিবিধ যৌগিক এই সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 
নাইট্রো-হাইডোক্লোরিক অন্ন (2160-11)010901710120 2010, সর্বজারণ, 
বিড), সালফিউরিক এসিড (গন্ধক কা তেজাব) প্রস্ততি অজৈব অল্নও 
আবিষ্কৃত এবং ওষধার্থ সেবিত হইত। জৈব অগ্রের মধ্যে এক ধান্তান্্ 
(৮7587) ভিন ঘন্ত অন্ন আবিষ্কৃত হয় নাই। ধাতুদকলের প্রস্তত- 
প্রক্রিয়া (7:61211078) ) বেশ বিশদভাবে এই সকল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখা 
যায়। কোন কোন বিষয়ে ভারতের রসায়নজ্ঞান তাৎকালিক ইউরোপীয় 
রাসায়নিক জ্ঞানের অপেক্ষা উন্নত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ভাবমিশ্র 
তুঁতের মন্বন্ধে লিখিয়! গিয়াছিলেন, “তৃখং তু তাআোপধাতুহি কিকিন্্ামরেণ 
তত্ভবতি।৮ অষ্টাদশ শতাবীতে বুয়রহেব (13০67179%6 ) তুঁতের মধ্যে 
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তাত্রের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। নিক্ুষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত 
করিবার নানা প্রকার মিথা। উপাপ্বও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এ বিষয়ে 
ইউরোপ ও ভারতের িফল চেষ্ট! অনেকাংশ একরূপই দৃষ্ট হয়। ধাতুর 
উৎপত্তি সম্বন্ধে ভারতের রাসায়নিকগণের কল্পনা আদৌ উন্নত হয় নাই। 
উহা! বরাবরই পৌরাণিক হইয়া রহিয়াছিল। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 


ধাতুবর্গ । 
বৈদিক যুগ । 

খথেদে স্বর্ণের ভুরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ছুই একটি 
উদাহরণ এখানে প্রদত্ত হইল-_যথা, “হিরগ্নয়ান অৎকান+ (৫1১৫।৬ ), 
“শপ্রাঃ শীর্ষ বিততা হিরখারী”(৫1৫৪8,১)ইত্যার্দি বাক্যের দ্বারা বেশ বুঝা 
বায় যে, খণেদ রচনাকালে যোদ্ধ্‌বর্গ স্বর্ণের বর্ম, শিরস্্রাণ প্রভৃতি ব্যবহার 
করিতেন । খগ্রেদে হর্ণকারেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা, পদ্রবিঃ ন দ্রাবয়তি” 
€ অ৩।৪), “নিষ্ং...গুণবতে শ্রজং বা” । ৮৭1১৫ )। পঞ্চম মণ্ডলের 
নবম ুত্রের পঞ্চম খকে কন্মনকারের ভন্ত্র যন্ত্রের অস্তিত্ব ুচিত হইয়াছে । 
খখ্থেদে লৌহের উল্লেখ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ও গ্রন্থে “্অয়স্” 
শব্দের বহুস্থান্ত প্রয়োগ আছে যথা, “অয়সঃ ন ধারাং”” ( ৬1৪৭।১০ ), 
“আয়সীভিঠ৮ (৭1৩1৭) ৭1১৫1১৪) ৭1৯৫1১) ইত্যাদি। অয়স্‌ শব্দ 
সাধারণতঃ লৌহ অর্থে ই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সায়ন এঁ সকল স্থলে অয়স্‌ 
শব্দের অর্থ স্বর্ণ করিয়াছেন। বাচম্পত্যাভিধান “তোজোহয়সে! ন 
ধারাং” প্রভৃতি স্থানে অয়স্‌ শবের লৌহ অর্থ করিয়াছে । রমেশচন্ত্র 
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দন মহাশয় ও উইল্সন সাহেব ময়স্‌ শব্দের লৌহ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 
সায়নের অর্থ সমীচীন বলিয়া বোধ না হওয়াতে “অয়স” অর্থে এখানে 
লৌহ করা হইল। 

শুরু যজুর্বেদে ছয়টি ধাতুর উল্লেখ দেখিতে পাই-_“হিরণ্যাং চ মে, 
অয়শ্চ মে, শ্তামং চ মে, লোহং চ মে, সীদং চ মে, ত্রপুচ মে, যজ্ঞেন 
করস্তাম্‌” (১৮1১৩ )। * ৬ 

অথর্ববেদে স্বর্ণের ভুরি ভুরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই 
সকল স্থল উদ্ধত করিতে হইলে এই পরিচ্ছেদের আকার বৃহৎ হইয়া যাইবে । 
স্বর্ণ মচরাচর ধাতু অবস্থায় পাওয়া যাঁয় বলিয়াই উহা সর্ধপ্রথমে মানবের 
ব্যবহারে আইসে। রৌপোর উল্লেখ বৈদিক গ্রন্থে তত বেশী স্থলে দৃষ্ 
হয় না ।1 অথর্ববেদে আট দশ স্থানে লৌহের উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছি। 
“অয়ম্” “অয়” প্রভৃতির উল্লেখ নানা স্থানে আছে। তায়ের 
উল্লেখ ছুই এক স্থানে দেখিলাম_-“লোহিতময়” ( ২1৩৭ ), (৮1৬১৭)। 
অথর্ববেদে নানা ব্যাধি নিবারণের জন্য মীসের মাদ্ধলী ধারণের ব্যবস্থা 
অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, যথা ) "১ ১৬ ২% ১১ ১৬, ০) ২১ ১১১৯) ২, ১, 
২০) ২, ১.৫৩| এী বেদে স্বর্ণ, রৌপা, লৌহ, (৫1২৮৯), ধাতুর 
মাছুলী বা বলয় ধারণ দ্বারা বিবিধ ব্যাধি নিবারণের ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয়। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, খর গ্রন্থে আমরা! সর্ধপ্রথমে ওষধরূগে ধাতুর 
বাহিক ধারণের (০%(01081 81)11081107) আভাম পাইয়৷ থাকি। 
পরবর্তী তান্তিকষুগে এ সকল ধাতুর ভল্ম সু মাত্রায় ্বধরূপে সেবিত 


+:1২7551115109 01111700 0167130% ৬০1,150, 8, 

+ “্রজস্”-অথব্ববেদ (৫1২৮২; ৫1২৮৯)। 

£ অথর্কববেদে লৌহের উল্লেখ £-_২1৩৭161২৮৯ 7 1২৮২7 ৬৬৩২7 ৬1৬৩৩ 
৬1৪৮৩; ৬১১১২; ৭1১১৫1১) ৮৩২; ১০২৮৪; ১৯৬৬১; ২০।৩০]৩ 
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(10167111 ) হইয়াছে। অথর্ববেদ হইতে তাস্ত্িক'যুগ পর্যান্ত আমরা 
ভারতে ধাতুঘটিত উধধ ব্যবহার ও সেবনের ক্রমবিকাশের একটা 
ধারাবাহিক ইতিহাসের আভাস বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাই। 

মন্থ তা, লৌহ, কান্ত, ত্রপু, সীগক প্রভৃতি ধাতুনিম্মিত (পতামায়ঃ- 
কাংস্তরেত্যানাং ত্রপুণঃ মীসকন্ত ৮” ) ভোজন ও রন্ধনপাত্রের উল্লেখ 
করিয়া গিয়াছেন। 

স্ুবিখাত এঁতিহাদিক প্লিনি (19175) খুষ্টায় প্রথম শতাব্দীতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শাহার সর্বজন প্রসিদ্ধ ৫01৫] 11501 
নামক গ্রন্থে দিম্কুদেশ বর্ণনা করিতে গিয়া তথাকার স্বর্ণ ও রৌপ্ের খনির 
উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। তাহার প্রায় সমসাময়িক ্রীবো (১60০) 
তাহার বিখ্যাত তৃ-ভ্রমণ বৃত্ান্তে গুজরাট অঞ্চলের বর্ণনায় লিখিয়া 
গিয়াছেন বে, “রৌপ্য অগ্ত দেশ হইতে প্র স্থানে আমদানি হইত” । 


আয়ুর্ষ্বেদীয় যুগ । , 

সুশ্রুতের সময় হইতে আঘুর্ধেদে ছয়টি ধাতুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হই- 
য়াছে_্বর্ণ, রৌপা, তায, বঙ্গ, নীদক ও লৌহ। শাঙ্গধর এবং বিশেষতঃ 
তাহার টীকাকার নয়টি ধাতুর উল্লেখ করিয়াছেন, তাম্ন, রৌপা, পিস্তল, 
সীসক, স্বর, লৌহ, কাংস্ত ও বৃত্তলৌহ। তাহারা কূ্্য প্রভৃতি 
নবগ্রহ হইতে ইহাদের নামকরণ হইয়াছে, একূপও নির্দেশ করিয়াছেন ।* 
এই নবগ্রহমুন্লাক নয়ধাতুবাদ দৃষ্টে অনেকে অন্থমান করেন যে, আয়ু- 
র্েদের ধাতৃবাদ গ্রীকদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্ত 





্* তাতারারনাগাশচ হৈমবনী চ হি । 


ংস্যকং বৃত্তলোহং চ ধাতবো৷ নবমন্মৃতাঃ। 
নৃষ্যাদীনাং গ্রহাণাং'তে কথিত! নামতিঃ ্রমাৎ ॥ শাঙ্গধর | 


৪৪ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন । 


পর্বে বলা হইয়াছে যে, এই নয়ধাতুবাদ আয়ুর্বেদ স্থায়িত্ব লাভ করে 
নাই, কারণ শাঙ্গধরের পরে রচিত ভাবপ্রকাশে নয়টি ধাতুর উল্লেখ 
নাই, সাতটি ধাতুর উল্লেখ আছে, যথা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম, যশদ, 
সীসক, বঙ্গ ও লৌহ। * 
ধাতুপ্রস্ততপ্রক্রিয়! ( 11619101) ). 
প্রত্যেক ধাতুর নিয়ে উহার প্রস্তত-প্রক্রিয়া আলোচিত হইবে । 
ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব (০০০1০ 55100). 
আযুর্ধেদে ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণের চেষ্টা কোথাও 
দেখিতে পাই নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বিখ্যাত আইন আকবরী 
নামক গ্রন্থে ধাতু ও অন্তান্ট দ্রবোর আপেক্ষিক গুরুত্বের তিনটা তালিকা 
দেওয়া হইয়াছে । এ তালিকা আলবেরুনির দ্বারা গ্রস্ত বপ্িয়া আইন 
আকবরীতে লিখিত আছে। + ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব ছুই উপায়ে 
নির্ণীত হইয়াছে। 
প্রথম-_সমপরিমিত স্থানাধিরুত (৩1৪৭1 ৮০11105) ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর 
ভিন্ন ভিন্ন ওজন হইবে । যে সকল দ্রব্য বেশী গুরু, তাহাদের ওজন ঘেই 
পরিমাণে বেশী হইবে এবং যে সকল দ্রব্য বেশী লঘু, তাহাদের ওজন সেই 
পরিমাণে কম হইবে। এই ন্িত্তির উপর নির্ভর করিয়া নিয়লিখিত 
আহ্ুমানিক আপেক্ষিক গুরুত্বের তালিকা প্রস্তুত কর! হইয়াছে। 


ধাতু টর ৪ ওজন 
স্বর্ণ মা 2০ ১৩৫ 
পারদ ১৫ 2 ৭১ 
রৌপ্য 52১ টির ৫৪ 


* স্বর্ণ রূপাঞ্চ তাঁঅঞ্চ বঙ্গং যশদমেব চ। 
10315010715 96 &0ন7া, ০] 0045, 
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সীদক 
লৌহ 
তাম্ত্র 
পিত্তল 


৫৯ 
৪৩ 
৪৫ 
8৫ 


মীদং লৌহঞ্চ মপ্িতে ধাতবে| গিরিসন্তবাঃ ॥ ভাবপ্রকাশ। 
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শ্রী পৃঃ২৮৭) আবিষ্কৃত তথ্য অনুযায়ী আপেক্ষিক গুরুত্বনিদ্ধীরণ। একটি 
জলপূর্ণ পাত্রে ১০* ভাগ ওজনের ভিন্ন ভিন্ন ধাতু নিক্ষেপ করিলে ভিন্ন 
ভিগ্ন ওজনের জল উপচাইয়া পড়িয়া যাইবে। যে দ্রব্য বত গুরু, সেই 
পবা তত কম গল ফেলিয়া দিবে এবং যে দ্রব্য যত লঘু, সেই দ্রব্য তত 


বেশী জল ফেলিয়া দিবে। 
ধাতু 


স্বণ 
পারদ 
, সীক 
রৌপ্য 
তাত্র 
পিস্তল 
লৌহ 
বঙ্গ | 


১০* ভাগ ওজনের ভিন্ন ভিন্ন ধাতু জলে 

নিক্ষেপ করিলে যতটুকু জল পড়িয়া! 

যাইবে, তাহার ওজন। 
্ ৫ 

৮ 

৯ 

১১ 

১১ 

১২. 

১৩ 


বৈজ্ঞানিক ইহা হইতে সহজেই আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধীরণ করিতে 


পারিবেন। 


৪৬ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন 


ধাতুর আকর। 

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতে কোথায় কোথায় ধাতুর খনি ছিল, তাহার 
একটা তালিকা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। প্রাচীন সংস্কৃত 
গ্রন্থে সেরূপ খনির উল্লেখ দেখিতে পাই নাঁই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
প্লিনী (প্রথম শতাব্দী ) সিদ্ধদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আকরের উল্লেখ 
করিয়াছেন। আইন আকবরীতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বর্ণনাকালে বিক্ষিপ্ত 
ভাবে বিভির স্থানে ধাতুর খনির অস্তিত্ব ন্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। এখানে 
নেই সকল খনির একটা তালিকা একত্র সংকলন করিয়া দেওয়া হইল। 


স্থবা। সরকার বা সহর। কি ধাতুর খনি। 


(১) বাঙ্গালা ।  বাজুহা। লৌহ। 
(২ খ মাহুরন। হীরক। 


(৩) আলাহাবাদ। কালিগ্র। হীরক। 
(8) অধোধ্যা। . অযোধ্যা। মাটি খু'ড়িলে স্বর্ণের কথা পাওয়া 


বায়। 

(৫) অাগ্রা। ৰায়ন]। তাম্র। 

(2. এ বিরাট। কয়েকটি তামের খনি; একটি 
রূপার খনি। 

(৭) এ সিঙ্গনে দাদীতুর কয়েকটা তামেরু খনি। 

ও কোট পোটনী। 

(৮) গুজরাট। এখানে রোম ও ইরাক প্রদেশ 
হইতে রৌপা আমদানি হয়। 

(৯) দিল্লী। কুমাুন। স্বর্ণ, সীদক, রৌপ্য, লৌহ, তান, 


হরিতাল ও সোহাগ! । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৪৭ 





(১১) লাহোর। পঞ্জাবের নদী,দকলের বালি 
হইতে স্বর্ণ, রৌপা, তাস, দস্তা, 
বঙ্গ, দীসক পাওয়া যায়। 

(১১) কাশ্ীর।. কেরো।' লৌহ। 

(১২) কাশ্মীর । পকী। নদীর জলে ও বালুকাতে স্বর্ণ 
কণা। 

/ ১৩) প্র কান্দাহার। পুরাতন লৌহ-কারখানা। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


এক্ষণে আমরা প্রত্যেক ধাতুর প্রাচীন ইতিহাস, প্রস্তত-প্রক্রিয়া 
শোধন ও মারণপপ্রক্রিয়ার রাসায়নিক ক্রিয়। আলোচন! করিতে চেষ্টা 
করিব। 


স্ব্ণ। 


প্রাচান ই'তহান--পূর্কেইি আলোচিত হইয়াছে। বৈদিক মগ 
হইতে স্বর্ণ ভারতে ব্যবহৃত হইতেছে। 

ধাতুপ্রস্তুত প্রক্রিয়া (10060110) )-ভারতে পতঞ্জলি ও 
নাগাঙ্জুন ধাত্প্স্তপ্ক্রিয়ায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ 
আছেন। কিন্তু তাহাদের প্রণীত গ্রন্থাদি এখন প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, 
কেবল অন্থান্ত গ্রস্থে তাহাদের উক্তি কতক কতক উদ্ধত হইয়াছে। 
স্বর্ণের উৎপত্তি মম্বন্ধে ভাবগ্রকাণ লিথিয়াছেন যে, স্বর্ণ মরীচি, অঙ্গিরা, 
অত্রি, পুলস্ত্য, পুল, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সপ্ত মহধির শুক্র হইতে উৎপন্ন 


৪৮ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন । 


হইয়াছে।* এই পৌরাণিক আখ্যান বাতীত স্্ণপরস্তত-প্রণালীর 
বিবরণ আরুর্ষেদীন় গ্রন্থে দেখিতে পাই নাই। আইন-আকবরী নামক 
গ্রন্থে আকবরের সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থবার বর্ণনাকালে কোথায় কোন্‌ দ্রবা 
উৎপন্ন হইত, তাহার বর্ণনা আছে। সেই সকল বর্ণনা হইতে বুঝা 
যায় থে, স্বর্ণ নিযললিখিত চারি প্রকার স্থান হইতে আহত হইত।__ 
(১) পার্বত্য প্রদেশে স্বর্ণের খনি, (২) কোন কোন নদীর জল, (৩) 
নদীতীরস্থ বানুকা ও (৪) মৃত্তিকা। 'দিল্লী স্থবার উত্তরে কুমাযুনে 
স্বর্ণের খনি ছিল। কাখীর সবার অন্তর্গত পকিলী (1) নাঁমক স্থানে, 
নদীর জল হইতে নিম্নলিখিত উপায়ে স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যাইত। নদীর 
শোতে প্রথমে লক্বা লম্বা লোম সমেত ছাগচর্্ন বিছান হইত এবং শোতে 
বাহাতে তাহাদিগকে ভাপাইয়। লইয়া! না যায়, মেই জন্ত পাথরের দ্বারা 
চাপিয়া রাখা হইত। ছুই তিন দিবস পরে চর্গুলি সযত্রে তুলিয়া 
লইয়া রৌদ্রে গুকান হইত। বেশ গুকাইয়। যাইলে বাড়িয়া স্বর্ণের 
কণ| দংগ্রহ কর] হইত। এই উপঃয়ে এক এক বারে তিন তোলা 
পর্যন্ত স্বর্ণ গাওয়া যাইত। ; লাহোর স্থুবা বা পাঞ্জাবের নদীসমূহের 
তীরস্থ বানুক| ধুইর়া ও চালিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু পাওয়া যাইত। $ 
অযোধ্যানগরীর চারিধারের মৃত্তিকায় স্বর্ণকণা পাওয়া যাইত এবং 
মৃত্তিকা ধৌত করিয়া স্বর্ণ সংগৃহীত হইত। ণ 

কৃত্রিম ব্বর্ণ। লৌহ তা প্রভৃতি হীন ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত কর! 


* ভাবপ্রকাশ-পুর্বখণ্ড ৪১৬ পৃঃ। 

1 01401715 2১09917 10015 ৬০1. 11. 0. 87. 
11010. ৬০1. 11, 10,130. 

31010, ৬০, 11,100 7০9. 

থু 1010. ৬০1, 11. 0. 22. 
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প্রাচীন রাসায়নিকগণের একটি প্রধান উদ্দেগ্ত ছিল। ইউরোপে 
বহুদিন পর্যন্ত প্রাচীন রাসায়নিকগণ পরেশপাথর (111050০7১ 
3690৪) এর অন্থপন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন ভারতেও পরেশপাথরের 
অলৌকিক গুণের অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। আইন আকবরীতে 
পরেশপাথর সন্বদ্ধে নিম্নলিখিত গল্পটা বিবৃত হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের 
পূর্বে মালব প্রদেশে জয়সিংহ দেব নামক একজন পরমধার্মিক ও স্তায়বান্‌ 
রাজ।' রাজত্ব করিতেন। তাহার রাজত্বকালে একজন কৃষক ধান 
কাটিতে কাটিতে (দখিতে পাইল যে, তাহার কান্তেখানি একখানি 
পাথরে লাগিয়া সোনা হইয়া গিয়াছে। মূর্খ কৃষক ভাবিল যে, তাহার 
কান্তেখানা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য সে তাহার অস্ত্র 'ও পাথরখানা 
এক কামারের নিকট লইয়! যাইল। বুদ্ধিমান্‌ কামার ব্যাপার দেখিয়া 
বুঝিল যে, এ পাথর সামান্য পাথর নহে, উহা পরেশপাথর। কামার 
পাথরখানি রাখিয়া দিল এবং তাহার যাবতীয় লোহার জিনিসে পরেশ 
পাথর স্পর্শ করাইয়৷। সোনা করিয়া লইল। এইরূপে সে বিস্তর অর্থ 
উপার্জন করিয়া ভাবিল যে. এ পাথর রাজার নিকটেই থাকা উচিত। 
এই ভাবিয়া! সে পাথরখানি রাজাকে উপহার প্রদান করিল। রাজ! 
জয়সিংহ অনতিবিলম্বে প্রভৃত ধনের অধিকারী হইলেন এবং দ্বাদশ বর্ষ 
ধরিয়া এক গ্রকাও ছূর্গ নিশ্মাণ করিলেন। ছূর্গ নি্মাণান্তে তিনি নশ্বদা- 
তীরে প্রজাবর্গের সন্তোষের জন্ত এক বিশাল ভোজের বন্দোবস্ত করিলেন । 
সেই ভোজে.তিনি সন্তষ্ট হইয়া রাজপুরোহিতকে পরেশপাথরথানি দান 
করিলেন। পুরোহিত মহাশয় ব্াজান্ুগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ সামান্ত 
একখানি পাথর পাইয়! অত্ন্ত দুঃখিত ও জুদ্ধ হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ 
পাথরখানি নর্শদার জলে ফেলিয়া দ্রিলেন। যখন শুনিলেন যে. 
তিনি লক্ষমীকে হাতে পাইয়৷ হেলায় হারাইয়াছেন, তখন দিগ্িদিক্‌- 


৬৬ আয়ুর্বেবদ ও নব্য রসায়ন । 


ভ্ঞানশূন্ত হইয়া নদীতে ঝম্প প্রদান করিলেন, কিন্তু সেখানে জল এত 
গভীর ছিল যে, উহ্বার তলদেশ খুঁজিয়া পাইলেন না। এইরূপে পরেশ 
পাথর অন্তর্থিত হইল এবং এখনও পর্যান্ত সেখানে নদীর জল অতলম্পর্শ 
বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস । * রঃ 

এখন পর্যযস্ত অনেকে বিশ্বাপ করিয়া থাকেন ষে, ভারতের সাধু 
সন্গ্যাসীরা কৃত্রিম স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারেন। উহা স্বর্ণ হইতেই 
পারে না) রৌপ্য তাম্ন, সীস, পারদ প্রভৃতির মিশ্রধাতু (৭11০5) বা 
হরিতাঁলের দ্বারা বা অন্প্রকারে স্বর্ণের ম্যায় রং করা কোন দ্রব্য 
হইতে পারে । নিলে রৌপ্য ও তামকে স্বর্ণে পরিণত করিবার কয়েকটা 
প্রাচীন প্রক্রিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 

(১) প্রাজবর্তকে শিরীষপুষ্পের রসের দ্বারা ভাঁবন। দিলে এক 
গুঞ্জা পরিমাণ রৌপ্য একশত গুঞ্জা পরিমাঁণ নবোদিত ক্র্ধ্যসন্নিভ স্বর্ণে 
পরিণত হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি?” 

(২) প্গন্ধককে পলাশের রসের দ্বারা শোধিত করিয়া রৌপ্োের 
সহিত তিনবার ঘু'টের আগুনে পুটপাক করিলে রৌপ্য স্বর্ণে পরিণত 
হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি ?” 


চে 100. ৬01. [1.9 4. 

(১) কিমত্র চিত্রং যদ্দি রাজবর্তকং 
শিরীবপুষ্পাগ্ররসেন ভাবিতম্‌। 
পসিতং সুবর্ণৎ তরুণাকসন্িভং 
করোতি গুপ্জাশতমেকগুগ্য়া ॥ 

(২) কিমত্র চিত্রং যদি পীতগন্গকঃ 
পলাখনিধ্যাসরসেন শোধিতঃ | 
আরণাকৈরুৎপলকৈস্ত পাঁচিতঃ 
করোতি তারং ত্রিপুটেন কাঞ্চনম্‌ ॥ 
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(৩) “যদি রদককে (081810110) *** **তিনবার তাম্রের 
সহিত পুটপাক করা! বায়, তাহ! হইলে তাঁর কাঞ্চনে পরিণত হইবে, 
তাহাতে বিচিত্র কি? * 

(8) "মেষের দুগ্ধ ও বহু অন্রসের দ্বারা দরদকে (০101787) 
অনেকবার ভাবনা দিলে রৌপ্য সাক্ষাৎ কুছকুনসদৃ স্বর্ণে পরিণত হইবে, 
তাহাতে বিচিত্র কি ?”া 

ভাবপ্রকাশ পারদাদিসংযুক্ত স্বর্ণকে কৃত্রিম স্বর্ণ বলিয়াছেন ।” ? 

স্বর্মশোধন -+্বর্ণকে অতি স্ক্মপাত করতঃ অগ্রিতে পোড়াইয়া 
যথ্মন্রমে তিলতৈল, তক্র, কাজি, গোমৃত্র ও কুলথকলায়ের কাথে তিন 
তিনবার নিমগ্ন করিবে অর্থাৎ একবার পোড়াইবে ও এক একবার. 
উপরি উক্ত দ্রবদ্রব্ ক্রমান্বয়ে নিক্ষেপ করিবে। ইহা দ্বারা স্বর্ণ শোধিত 
হইবে এই শোধন প্রক্রিয়ার কি প্রয়োজন, বুঝিতে পারিলাম না, 
কারণ, এই সকল প্রক্রিয়ায় স্বর্ণের কোনও রাসায়নিক পরিবর্তন আদৌ 
হইবে না। পরবর্তী জারণ প্রক্রিয়ায় স্বর্ণকে সুক্ষ গু'ড়ায় পরিণত 
করিতে সম্ভবতঃ এই শোধনক্রিয়া সহায়ত! করিতে পারে। 


* (৩) কিমত্র চিত্রং রসকো। রমেন। 
॥ ক্রগেণ কৃত্বাদুধরেণ রঞ্জিতঃ 
,  করোতি শুং ব্রিপুটেন কাঁঞ্চনম্‌ 
+ ৫) কিমত্র চিত্রং দরদঃ হভাবিতঃ 
গয়েন মেষ্যা বহুশোহ্ব্গৈঃ 
সিতং স্ুবর্দং বনুধর্্ভাবিতং 
করোতি সাক্ষাদ্বরকু্কুমগ্রতম্‌। 
নাগাঞ্জুন-বিরচিত রসরত্বাকর // 
£ কৃত্রিমঞ্চাপি ভবতি তদ্রমেন্রস্ত বেধতঃ। ভাঁবপ্রকাশ। 


৬৮ আয়ুর্বেবাদ ও নব্য রসায়ন । 


স্বর্মমারণ--স্বর্ণকে মারিত করিবার জন্য অনেকগুলি মতান্তর 

প্রক্রিয়া আছে, তাহার মধ্যে যেটি সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তাহার 
আলোচন! করা যাইবে। 

সুবর্ণকে অতি সুক্পাত করণীনন্তর দ্বিগুণ পরিমাণ পাঁরদের সহিত 
মিশ্রিত করিয়া উহাকে অগ্রস দ্বারা মর্দন করিবে, তৎপর পিগাকুতি 
করিয়া উভয়ের সমপরিমাণ গন্ধকচূর্ণ & গোলকের অধঃ ও উর্দদেশে 
প্রদান করিবে! অন্তর মুষামধ্যে এ পিগাকৃতি পদার্থ রাখিয়া বন্তরথণ্ 
ও সজল মৃত্তিকা দ্বারা লেপন পূর্বক উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। তদনস্তর 
৩* থানা বিলঘু'টে দ্বারা পুটপাক করিবে! এইরূপে চতুর্দিশবার পুটপাক 
করিবে এবং প্রতোক গাকেই গন্ধকদ্বারা লিপ্ত করিয়া পগুট দিতে হইবে। 
এই নিয়মে পাক করিলে সুবর্ণ নিরুথ তন্ম হয় অর্থাৎ এ তক্ব্ীভূত স্বর্ণ 
পুনরায় প্র্কৃতিস্থ হইতে পারে না।* 

উপরোক প্রক্রিয়ার প্রথমে স্বর্ণ ও পারদে মিশ্রিত হইয়া মিশ্রধাতু 
(810]গুহা। ) উৎপন্ন হয়। পরে পারদ ও গন্ধক সংযুক্ত হইয়া 
কজ্জলীতে পরিণত হয় এবং বার বাঁর পুটপাক কালে উর্ধগামী হইয়া 
যায়। ফলে স্বর্ণ হক্ষু'ড়া অবস্থায় নিম্নে পড়িয়া থাকে । + 

আজ কাঁল অনেক কবিরাজ মহাশয়ের স্বতন্ত্র জারিত স্বর্ণ প্রস্তুত 
করেন না। স্বণ্ঘটিত মকরধ্বজ প্রস্তুত কালে যে স্বর্ণভন্ম বোতলের 


& ভাঁবগ্রকাশ, পূর্ববগণ্ড-৬১২ পৃঃ। 

+ অধাঁপক রায় মহাশয় বলিয়াছেন,-_-(1196017) 01171700 01017190, ৬০1 
1.1). 59) যে "172 8010 15171021165 01660 1700 016 3010110 20. 
710৬7051000 178181110 £010 10 8106 5406 01130০-৮) কিন্তু বাস্তবিক 
স্বর্ণ ও গন্ধক সংযুক্ত হইয়া মাল্ফাইড, হয় না (99৫ [২0950068170 9011011611716113 
0690150 0 0119171500) 1060215, ৬০, 1], 8০10 274 901010100 70£ 
007710106 0165011)”), 
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নিয়ে পড়িয়া থাকে, তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেখানেও একই 
রাসায়নিক ক্রিয়া দাধিত হইয়! থাকে । কজ্জলী মকরধ্বজ আকারে 
উর্ধগামী হয় এবং স্বরণ ঙ্া গু'ড়া অবস্থায় নিয়ে পড়িয়া থাকে। 
জারিত স্বর্ণের রাসায়নিক বিশ্লেণ-_ডাক্তার ওয়াইজ স্বর্ণ 
ভন্মকে অক্সাইড. অব গোল্ড (০৮10৫ 06 £01) মনে করিয়াছেন।* 
কিন্ত বাস্তবিক উহা! অক্দাইড, নহে। আমি ছুইটি নমুনা পরীক্ষা 
করিয়াছি । 
গ্রথম। দেখিতে হরিদ্রাত, খুব হুন্ম। কতক অংশ জলের উপর 
“হংসবৎ সমুত্তরতি।” পারদ নাই। গন্ধক নাই। নাইটিক বা 
হাইডেদাক্রোরিক এসিড (1010 বা [9070০110110 রা দ্রবণীয় 
নহে। নাইড্রো হাইডেক্লোরিক এমিডে (2088 1908 ) সম্পূর্ণ 
দ্রবণীয়। উহ যে স্বর্ণের হুম্ম গুড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা! এগেটের , 
বা পাথরের খলে মাড়িপ়া দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হইবে। খলে 
থানিকক্ষণ মাঁড়িলে উজ্জ্বল সাধারণ বণের স্বর্ণের স্যায় উহা চক্চক্‌ করিতে 
থাকে। ভাবগ্রকাশ বলিয়াছেন যে, স্বর্ণভন্ম নিরুখ হইয়া থাকে অর্থাৎ 
উহাকে আর স্বর্ণে পরিণত করা যায় না। ওরপ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক, 
বল! বাহুল্য, অতি অন্নায়াসে স্বর্ণতম্মকে সাধারণ স্বর্ণে পরিণত করা যায়। 
দ্বিতীয়। দেখিতে প্রথম নমুনা অপেক্ষা কিঞিৎ ধূসর বর্ণের। 
পারদ বা গন্ধক নাই। ইহার অতি সামান্ত অংশ নাইটিক বা হাইডে- 
ক্লোরিক 'এসিডে দ্রবণীয় ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কিঞ্চিৎ 
অক্সাইড অধ গোল্ড মিশ্রিত ছিল। খুব বেশী অংশ কেবল নাইট্রো- 
হাইড্রোক্লোরিক এসিডে দ্রবণীয়। ইহীকেও এগেটের (৪৫816) বা 
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পাথরের খলে মাড়িলে চক্চকে সাধারণ স্বর্ণে পরিণত হয়। অতএব 
ইহাও হম স্বর্ণের গু'ড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিঞ্চিৎ অক্নাইড্‌ অব 
গোল্ড মিশ্রিত আছে। 


স্বর্ণপপ্পটা। 


্ব্ণপঃ্ন'টা- স্বর্ণের কোন নূতন বৌগিক (0০711১0870) নহে। 
উহা হন্ম স্বর্ণ কজ্জলী 'ও অবিকৃত (৩০) গন্ধকের একটি মিশ্রণ 
(70107 )। হিস্থীলোখ পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা পরিদাণে 
গ্রহণপূর্রবক উত্তমরূপে মর্দন করিয়া মিশ্রিত করতঃ তৎদহ ৮ তোলা 
গন্ধক মিশাইয়া লৌহপাত্রে দৃঢ়রূপে মর্দনপুর্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া 
রদপপ্সণার বিধিমতে পর্গণী প্রস্তুত করিলে তাহাকে স্বব্ণপগ্ন টা বলা 
, যায়|” * 

রাসায়নিক বিশ্লেবণ-দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ছোট ছোট খণ্ড । পূর্েই 
বলা হুইয়াছে, উহার উপাদান_-( ১) ুষ্্ স্বর্ণের গুঁড়া, (২) কজ্জলী 
(01801. 5010016 01170600015 )। (৩) অবিরত গন্ধক। পারদের 
সমপরিমাণ গন্ধক লওয়া! হয় বলিয়া অবিকৃত গন্ধকের ভাগ খুব বেশী, 
কারণ, পারদ উহার ওজনের ছয় ভাগের এক ভাগ গন্ধকের সহিত 
সংযুক্ত হয়। যাহা হউক, পর্টা প্রস্ততকালে সাবধান হইতে হইবে, যেন 
সমস্ত পারদই গন্ধকের সহিত সংযুক্ত হয়, নচেৎ পারদ অবিক্ৃতভাবে 
থাকিলে বিষক্রিয়া করিবে। 


* রমেন্দ্রসারমংগ্রহ--ম্বর্ণপঞ্জ টী._-১৪১ পুঃ। 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


রৌপ্য (315৩7) 


গ্রাচীন ইতিহাস-_পূর্কেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বৈদ্ধিক গ্রশ্থ- 
সমূহে বর্ণের যেমন ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে, রৌপ্যের উল্লেখ তদপেক্ষা 
অনেক অল্প । অগর্ববেধে রজম্‌ শব্দের উল্লেখ আছে এবং বিবিধ ব্যাধি 
নিবারণের জন্য রৌপোর কবচ ধারণের ব্যবস্থাও আছে। প্রিনী দিন্ধু- 
দেশে র্ণ ও রৌপোর খনির উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্ত ্্টাবে। গুজরাট 
অঞ্চলের বর্ণনার লিখিয়া গিরাছেন যে, "'রৌপা অন্ত দেশ হইতে প্র স্থানে 
আমদানি হইত ৮, স্্যাবোর বহুশতান্দী পরে লিখিত “আইন আক- 
বরীতে”ও লিখিত আছে বে, গুজরাটে রোম ও ইরাক প্রদেশ হইতে 
রৌপা আমদানি হইত। আইন আকবরীতে আগ্রান্তববা, দিল্লী স্ুবা ও 
লাহোর স্থুবাতে রৌপ্যের খনি ও কারখানা ছিল বলিয়া লিখিত আছে। 
ংকলিত প্রাচীন মুদ্রা দৃষ্টে দেখা বায় যে, প্রাচীন হিন্দুরাজাদের রাজত্ব- 
কালে স্বর্ণ, তাত্র ও রৌপ্য এই তিন প্রকার ধাতুর নির্মিত মুদ্রার প্রচ- 
লন ছিল। আমুর্কেদে স্থৃঞ্টতের সময় হইত্বেই রৌপ্য ছয় ধাতুর মধ্যে 
অন্যতম বলিগন নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
ধাতু প্রস্তত প্রক্রিয়া (176141108) )-_রৌপোর প্রস্তত প্রক্রিয়া 
আজ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই) তাহার কারণ, রৌপ্ের 
কোন খনিজ পদার্থের উল্লেখ বৈগ্ভকে পাওয়া যায় না। আমার 
মনে হয়, প্রাচীন ভারতে রৌপোর পৃথক্‌ খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। 
সীস ধাতুর খনিজ পদার্থ শ্রোতোহপ্কন (2167) হইতেই রৌপ্য আহ্বত 
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হইত। আোতোইঞ্জনে অন্ন পরিমাণ রৌপ্য প্রায়ই থাকে এবং 
উহা হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক পরিমাণে 'রৌপ্য আহত হইয়া 
থাকে। 

সহজ রৌপ্য-_রৌপা স্বর্ণের স্তায় অসংযুক্ত ভাবে পৃথিবীর 
স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।* ভারতেও এরূপ রৌপ্য অসংযুক্ত 
অবস্থায় পাওয়া যাইত। রসরত্বসমুচ্চয়কার লিখিয়াছেন,। “রৌপাম্‌ 
সহজং খনিসংজাতং কৃত্রিমং চ ব্রিধা মতম্”' অর্থাৎ রৌপ্য ত্রিবিধ-_সহজ, 
খনিজাত ও কৃত্রিম। অধ্যাপক বায় মহাশয় “সহজ” অর্থে “কাল্পনিক” 
(০177)01081 01181) করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ অর্থ করিবার 
কোনও কারণ দেখা যায় না। “সহজ” জর্থে 1701141 অর্থাৎ স্বাভাবিক 
হওয়াই উচিত। 

খর্পরাকরণ (08161171107 )- পূর্বেই উক্ত হইরাছে যে, থুব অস্ত- 
বতঃ আোতোঞ্ধন (8118) হইতেই রৌপা আজত হুইত। এই 
শ্রোতোগ্তন সীম ধাতুর একটি খনিঞ্জ পদার্থ, অতএব দীন ও রৌপাকে 
পৃথক্‌ করিতে না পারিলে রৌপ্য বিশ্তদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। অধুনা 
যে উপায়ে সীস ধাতু হইতে রৌপাকে পৃথক্‌ করা হয়, তাহাকে ০০/০]]- 
&০। বলে। ইহার বাঙ্গালা প্রতিশব *থর্পরীকরণ'” করা হইল। 
বৈদ্বকেও আধুনিক খর্পরীকরণের অরূপ প্রক্রিয়াতেই রৌগা ও দীম 
পৃথক্‌ করিবার উপদেশ দৃষ্ট হয়। 

প্রথমে ধর্পর ঝ৷ মূযা প্রস্তুত করিবার নিরনিখিত উপায় রসররবে বর্ণিত 
আছে-_“মোক্ষবৃক্ষের ত্র ছুই ভাগ, ইষ্টকণূর্ণ এক ভাগ ও মৃত্তিকা এক 
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ভাগ মিশাইয়! মৃষা প্রস্তুত করিলে উহা! রৌপ্যশোধনার্ঘে উত্তম হইবে ।৮* 
অধুন! হাড় পুড়াইয়া যে ভন্ম পাওয়া যায়, (1১০7€-99১) তাহার 
দ্বারা রৌপ্যশোধনার্থ খর্পর ( 01১61) প্রস্তত হয়! 

তৎপরে রৌপাশোধন করিবার জন্ত সীসক ও সোহাগ মিশাইয়া এ 
খর্পরে অগ্নির দ্বার৷ জাল দিবে । রসার্ণব, রসেন্দ্রচিস্তামণি, রসরত্বসমুচ্চয়, 
রসেম্দ্রসারসংগ্রহ প্রভৃতি সকল রসগ্রন্থেই এই প্রক্রিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 
রসরত্বসনুচ্চয়ে এই প্রক্রিয়ার বিশদ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।--একখানি খর্পরে 
গোল করিয়া তস্ম ও চূর্ণ সাঞ্জাইতে হইবে এবং তাহার উপর রৌপ্য 
ও সমপরিমাণ সীস রাখিতে হইবে । পরে বতক্ষণ পর্যান্ত সীস দূরীভূত 
না হয়, ততক্ষণ অগ্নিতে পুনঃ পুনঃ পাক করিতে হইবে ।” 1 

আইন আকবরীতে এই প্রক্রিরার অতি সুন্দর বিশদ বর্ণনা আছে। 4 
ইহার সারমর্্ এখানে লিপিবদ্ধ হইল। প্রথমে গোবর ও বাবুল কাষ্ঠ 
পুড়াইয়! যে ভন্ম পাওয়া! যায়, তাহার দ্বারা ধর্পর প্রস্তুত করা হইত, পরে 
তাহাতে অশুদ্ধ রৌপ্য সমপরিমাণ সীসের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে 
উত্তপ্ত করা হইত। প্রথমে চতুর্থাংশ সীদক মিশ্রিত করিয়া কয়লার 
আগুনে জাল দেওয়া হইত এবং ফু দিগ্না বাতাস দেওয়া হইত। যতক্ষণ 
ধাতুদ্বয় গলিয়া না যাইত, ততক্ষণ উত্তাপ ও বাতাস দেওয়া হইত। এই 


* মোক্ষক্ষারস্ত ভাগো দো ইঞ্টকাংশসমস্থিতৌ। 
মৃস্াগ্তারশু্ধার্থমূত্তম! বরবর্ণিনি ॥ রসার্ণব। 
»1 নাগেন টন্কনেনৈব বাঁপিতং শুদ্ধিমৃচ্ছতি । 
খর্পরে তন্মমূর্ণাত্যাং পরিতঃ পালিকাং চরে ॥ 
তত্র রূপ্যং বিনিক্ষিপা সমসীসসমগ্িতম, | 
জাতদীনক্ষয্ং যাবদ্ধমেৎ তাবৎ পুনঃ পুনঃ ॥ 
রসরত্বসনুচ্চয়। 
ঁ 071941775 10601) 45100775৬01, 170, 14 


৭8 আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন। 


উপায়ে চারিবারে মমস্ত পীন (দওয়া ইত ৪ ভন্ম করা হইত। রৌপ্য 
খুব চক্চকে হইলে জান! যাইত যে, উহা শোধিত হইয়াছে। সীস ভম্ম 
হইয়া খর্পরে লাগিয়া যাইত। এই সীগ ভন্ম (11016) হিন্দস্থানীতে 
“ফেরেল” ও ফার্দীত “ফেন্নে” বলা হইত । * 

আইন আকবর।তে এই খর্পরীকরণ বাতীত স্বর্ণ হইতে রৌপ্য 
আহরণ, উপরোক্ত সীসভশ্ম হইতে রৌপা সংগ্র, তাত্র হইতে রৌপা 
পৃথকৃকরণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে 
সে সকল উদ্ধত হইল না। 

রৌপ্যশোধন-উপরে বিশুদ্ধ রৌপ্য গ্রস্ত প্রক্রি্ার 
আলোচনা করা হইয়াছে । ভাবপ্রকাশে রৌপাকে শোধিত করিবার 
জন্ত রৌপোর পাতকে অগ্রিতে উত্তপ্ত করতঃ যথাক্রমে তৈল, তত্র, কাজি 
প্রভৃতিতে তিন তিন বার নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা আছে। এই গ্ররক্রিয়৷ 
নিতান্ত নিরর্থক বলিয়! মনে হয়। 

রৌপ্য মারণ_ছুইটি প্রক্রিয়া প্রধানত; বাবন্ৃত হইয়া থাকে । 

প্রথম প্রক্রিয়া ।--“কণ্টকবেধ্য অতি হুক্্ম রৌপাপত্র দ্বিগুণ পরিমিত 


* আধুনিক প্রক্রিয়ার বর্দনা--'*১৬11০). 010 418610007005 1020 15110) 11 
51000102119) 95019171064 100 04121121205 51001017007081505 হাঃ 
16700116010 70081 07 8:76501190171019 [50050006007] 01 ৮1101 
00151505012. 1010/291019, ০৮৭1-5171990 9108110%/ 01517, 100706 01 0000- 
না, 10007 25 26861 01725611006 91109 15 090 1005015 00061 
চিতা ৪.10010108 0006 210 20190 06 21715 [0016006৫ 40০।: 016 5011809 
91 010 1701065109091, 10179122015 0015 00174010609 10700 10000185570 
11001001050 05142 0/ 010 [010০ 0) 01210119615 71705 00 0৬0100৬1700 
11011 09015. 48৯06 0:01030191 06 00108017275955 00110190101, ০ 
10251718075 00111876501 708 01061761100 51150 60075 11001851710 
01761701500, 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ৭৫ 


হি্গুল দ্বারা লেপন পূর্বক উদ্দপাতন যন্ত্রে পাক করিলে উপরিস্থ হাড়ীর 
তলভাগে পারদ সংলগ্ন হইবে এবং নিম়স্থ হাড়ীতে রৌপ্য ভম্ম পড়িয়া 
থাকিবে ।” এই প্রক্রিগ্নার রৌপ্য হিঙ্ুলের গন্ধকের সঠিত সংযুক্ত হইয়া 
সিলভার সলফাইডে (১10 5010140) পরিণত হইবে এবং পাতনযন্ত্রে 
পারদ সংগৃহীত তইবে। 

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া ।--“হরিতাল, গন্ধক ও রৌপাপত্র সমান পরিমাণে 
লইরা গোড়ালেবুর রসে মর্দন পূর্বক মুযামধো পুরিয়া তিনবার পুটপাঁক 
করিয়া লইলে রৌপা ভন্ম হইয়া থাকে” এখানেও রৌপ্য গন্ধকের 
সহিত সংযুক্ত হওরাতে সিলভার সলফাইড' (৯11৮0 5011710) 
প্রস্তুত হইবে । 


মারিত রৌপ্ের রাসায়নিক পরীক্ষা 


প্রথম নমুনা । দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ গু'ড়া। আশ্চর্যের বিষয়, উহ্থাতে 
আদৌ রৌপ্য নাই-_কেবল তান্ন ছিল। উহা কপার সলফাইড 
(০০01)67 5911)110)। 

দ্বিতীয় নমুনা । উহাও উপরোক্ত নমুনার মত কপার সল.ফাইড 
(0০72৮ ১০11114০)- রৌপা আদৌ নাই। এই ছুইটি নমুনা 
কলিকাতা দুইটি বিভিন্ন বৃহৎ দৌকানে হইতে ক্রীত হইয়াছিল। এরূপ 
হইবার একমাত্র কারণ হইতে পারে এই যে, বাজারে যাহ! রুপুলি পাতা 
বলিয়া বিক্রী্ত হয়, তাহাই রৌপ্যের পাতা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকিবে। 
বলা আবশ্তক যে এই মকল রুপুলি ও সোনাঁগি পাতায় রূপা বা সোনা 
আদৌ নাই, উহারা তাম। হইতে প্রস্তত ও রং করা। আশ! করি, রুপুলি 
পাতা লইয়া কেহ ফেন রৌপ্য তম্ম প্রস্তুত না করেন বিশুদ্ধ রৌপ্য হইতে 
পাত প্রস্তত করাইয়া যেন তাহা হইতে রৌপ্যতন্ম প্রস্তত করেন। 


ণ্৬ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন। 


আধুনিক রাসায়নিক পরীক্ষ! যতদিন আঘুর্ষ্দে গৃহীত না হইবে, ততদিন 
এইরূপ নমুনা-বিভ্রাট ঘটিতে থাকিবেই থাকিবে। 

তৃতীয় নমুনা--উপরোক্ত দ্বইটি নমুন! পরীক্ষা করিয়! বিশুদ্ধ রৌপ্য 
ভম্ম পাওয়! সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি 
কলিকাতার আর একটি দোকান হইতে আর একটি নমুনা পাইয়াছি, 
তাহা বিশুদ্ধ রৌপাভম্ম। দেখিতে কৃষ্ণবর্ণের গুড়া । পারদ, বা 
আর্সেনিক নাই। 


বালুকা'' '"" ৩৮ শতকরা ভাগ । 
রৌপ্য 5০৪ ১০০ ৮০৬ রর 
গন্ধক যেনে তত ১৫৬ র্‌ 





তায় নাই বলিলেই হয়। উহা! দিল্ভার মল্ফাইড,, অসংযুক্ত গন্ধক 
থাকাতে রৌপ্যের ভাগ কিছু কম। ডাক্তার উদয়ট'দ দহ রৌপ্য তম্মকে 
সিলভার অকৃদাইড বলিয়! ভ্রম করিয়াছেন। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ। 


তাত্র। 

প্রাচীন ইতিহাস- পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ধাতুপ্রস্ত £- 
প্রক্তিয়া_আঘুর্বেদীয় গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, তাত্র 
(১) তুঁতে, (২) মাক্ষিক ও (৩) বিমল হইতে রাসায়নিক উপায়ে 
প্রস্তুত হইত। 

(১) তুথক (তৃঁতে, ০0000. 51146 )--তিতের ওজনের 
চতুর্থাংশ সোহাগ! মিশাইয়া করঞ্জের তৈলে একদিবস ভিজাইয়া রাখিবে। 
পরে বন্ধমূষায় কাঠের কয়লার অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। এইরূপে ইন্তর- 
গোপের স্তায সুন্দর লালরঙ্গের সত্ব (অর্থাৎ তাম ) পাওয়া যাইবে” * 

(২) মাক্ষিক (1১01৯ )-বৈদ্যকে ছুই প্রকার মাক্ষিকের 
উল্লেখ আছে-্বর্মমাক্ষিক ও রৌপামাক্ষিক। আধুনিক কবিরাজ 
মহাশয়ের! যে দ্রবা স্বর্মমাক্ষিক ও রৌপামাক্ষিক বলিয়া ব্যবহার করেন, 
তাহা পরীক্ষা করিয়া! দেখিরাছি, তাহাতে তাত্র আদৌ নাই, লৌহ আছে। 
অতএব উহ্ারা ০071. 1১163 নহে, 1:01 05110681  এই মাক্ষিক 
লইয়। গোলমাল হইবাঁর কারণ এই যে, তামন এবং লৌহ ছুই ধাতুরই : 
মাক্ষিক আছে। লৌহ মাক্ষিকের স্বর্ণ ও রৌপ্য সদৃশ প্রকারাস্তর 


& মস্যকন্ত তু চূণং তু পাদসৌভাগাসংযুতম্‌। 
করগ্রতৈলমধ্যস্থং দিনমেকং নিধাপয়েৎ ॥ 
মধাস্থমন্ধমূষায়াং খ্লাপয়েৎ কোকিলক্রয়মূ। 
ইন্রগোপাকৃতি চৈব সত্বং ভবতি শোভনম্‌ ॥ 
রসরত্বমমুচ্য়, দ্বিতীয় অধ্যায়,_-১৩৩--১৩৪। 


৭৮ আয়ু্বেব্দ ও নব্য রসায়ন। 


আছে, এবং তাঁমের মাক্ষিকের রংও স্বর্ণের স্তায়। এখন উভয়কে 
স্ব্ণমাক্ষিক বলিলে বস্তনির্ণয়ে ভ্রান্তি আসিবে । এই ভ্রাস্ত নিবারণ 
করিতে হইলে এই মাক্ষিকগুলির নামের পরিবর্তন করিতে হইবে। 
নিক্নলিখিত রূপে নামকরণ করিলে বস্ত নির্ণয়ের সুবিধা! হইবে, 
নহিলে লৌহের স্থানে তা, তারের স্থানে লৌহ ব্যবহার অবশ্ঠস্তাবী 
হইয়া পড়িবে। “মাক্ষিক” শব সাধারণ নাম থাকুক। মাক্ষিক ছুই 
প্রকার__-“তাম্রমাক্ষিক' (০01১০ 7১1605 ) এবং «লৌহমাক্ষিক+ 
(1007 05705 )। প্রথমটিতে তাত্র ও লৌহ ঢুইই আছে, অপরটিতে 
কেবল লৌহ আছে। আবার বর্ণভেদে উহারা “শ্বেত” বা “গীত” 
পদবাচ্য হইবে, যথা-_-গীত বর্ণের (লৌহমাক্ষিককে “গীত লৌহমাক্ষিক” 
এবং শ্বেতবর্ণের লৌহমাক্ষিককে “শ্বেত লৌহ্মাক্ষিক' বলা যাইবে। 
কোন্‌ মাক্ষিকে লৌহ বাঁ তার অথবা ছুইই আছে, তাহা রাসায়নিক 
পরীক্ষায় স্থির করিতে হইবে। ভাবপ্রকাশ * স্বর্ণমাক্ষিকে “কিঞ্চিৎ সুবর্ণ” 
ও রৌপ্যমাক্ষিকে “কিঞ্চিৎ রজত” আছে বলিয়াছন, তাহা ঠিক নহে। 
তাশ্রমাক্ষিক হইতে পুরাকালে নিম্নলিখিত উপায়ে তাম্ম আহত 
হইত £-মাক্ষিককে বারম্বার মধু; গন্ধর্কের তৈল, গোমুত্র, স্বত এবং 
কদলীমূলের রসে নিষিক্ত কারয়! মৃষার মধ্যে মৃছ্ভাবে দগ্ধ করিলে 
তামের রং বিশিষ্ট সত্ব প্রাণ্ত হওয়া যায়।'” 1+ এই উপায়ে অবশ্ঠ 
বিশুদ্ধ তার প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না, কারণ, তাম্রমাক্ষিকে তাত্র ও লৌহ 
* ভাবপ্রকাশ, পূর্ব ৪২৪ পৃঃ। 

1 ক্ষৌন্রগন্ধররবতৈলাভ্যাং গোমুত্রেণ ঘৃতেণ চ। 

কদর্লীকন্দসারেণ ভাবিতং মাক্ষিকং মুহুঃ। 

মুষায়াং মুগ্চতি খাতং সত্বং শুননিভং মৃছু॥ 


রসার্দব, সপ্তম অধ্যায় ;_-১২-১৩ 
ও রসরত্বসমুচ্চয়, দ্বিতীয় অধ্যায়,_৮৯-৯০ | 


অপ্তম পরিচ্ছেদ'। ৭৯ 


হুইই আছে। আজকালও তাম্রমাক্ষিক হইতে তায উৎপন্ন হয়, কিন্ত 
এই লৌহকে দূরীভূত করিবার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ার সীহাষ্য লওয়া হইয়া 
থাকে । 

বিমল- কোন্‌ দ্রবাকে ,বিমল বলা যাইতে পারে, তাহা মঠিক 
নির্ণয় করা কঠিন। যখন বিমল হইতে তাম আদ্গত হইত, তখন উহা 
তামমূলক' কোন খনিজ (07) পদার্থ হইবে। কেহ কেহ উহাকে 
রৌপ্যমাক্ষিক বলিয়াছেন । * আমার মনে হয়, উহা ০1১৩7 £15706 
. নামক খনিজ পদার্থ। রসরত্বসমুচ্চয়কার বলিয়াছেন--বিমল তিন প্রকার 
স্বর্ণ রৌপা ৭ পিত্তলের বর্ণবক্ত। উহা গোলাকার, কোণসংযুক্ত এবং 
ফলকান্তিত। + এই বর্ণনা তাম্মাক্ষিক ও ০০1079৪7 ৪107০ এই 
ছুই খনিজের সহিতেই কতক কতক মিলে । কিন্তু খন তাম্রমাক্ষিকের 
স্বতন্ন নাম ও বর্ণনা রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, বিমল তামরমাক্ষিক 
নহে। অতএব উহাকে 001)1১৩ 217706 বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে 
পারে। 

বিমল হইতে নিয্নলিখিত উপায়ে তাস প্রস্তুত হইত £-_ 

(ক ) “বিমলকে সোহাগা, কুচের রস, এবং মেষশূঙ্গীর ভন্মের সহিত 
পিশিয়া মুযার মধ্যে পাঁক করিলে স্বর্ণের রঙ্গের সত্ব পাওয়া যায়।”” + 


* রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, বিমলশুদ্ধি,--৪০ পৃঃ। 
+ বিমলক্ত্মিবিধঃ প্রোক্তো হেমাদাস্তারপূর্ববকঃ। 
তৃতীয়ঃ কাংস্যবিমলন্তত্ততকাস্ত্া। স লক্ষ্যতে ॥ 
'ব্ত,লঃ কোণসংযুকত;স্রি্ধশ্চ ফলকাদ্ধিতঃ 
রসরত্বসমুচ্চয়, দ্বিতীয় অধ্যায়_-৯৬-৯৭ | 
£ সটস্কণকুচদ্রাবৈমেশৃঙ্গ্যাশ্চ ভন্মনা | 
পিষ্ট মুযোদরে লিপ্তঃ সংশোধষ্য চ নিরুধ্য চ॥ 
বট্প্রস্থকোকিলৈপ্্ণীতো বিমলঃ শীতসন্নিভঃ। 


৮০ আয়ুর্ধ্বেদ ও নব্য রসায়ন। 


(খ) “&বিমলকে ফটকিরি, হিরাকস, সোহাগা, শিপ্রবৃক্ষের রস, 
কদলীবৃক্ষের রসে নিিক্ত করিয়া মোক্ষক বৃক্ষের ক্ষারের সহিত মিশাইবে, 
পরে বন্ধমূষায় দগ্ধ করিলে চন্্রার্ক সদৃশ সত্ব পাওয়া যায়।” & 

এই সকল ধাতু প্রস্তত প্রক্রিয়া অতি সংক্ষেপে ছুই একটি সৃত্রে 
লিখিত হইয়াছে । তাহা হইতে উহাদের বিস্তৃত বিবরণ ও রাপায়নিক 
ক্রিয়া অনুমান করা কঠিন। আমার বোধ হয়, যে সকল গাছ গাছড়ার 
রস এই সকল প্রক্রিয়ায় বাবন্ধত হইয়াছে, তাহা পুড়িয়া কেবল 
অঙ্গার (০%01১০7.) তা প্রস্তুত কল্পে সহায়তা করে, এবং কদলী 
মেষশূঙ্গী, পিগ্র বৃক্ষ পুড়াইয়া যে ক্ষার উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষার (৪10910৬ 
080)07860) উহার সহায়তা করে। অঙ্গার ও ক্ষার পদার্থ খনিজ 
দ্রব্য হইতে ধাতু প্রস্তুত কল্পে সচরাচর বাবন্ৃত হইয়া থাকে। 

তাত্রসঘযোগে আগ্রশিখার রং. (18710 00100781101) 
তাত্্র বা তাহার কোনও যৌগিক অগ্রিশিখায় ধরিলে সেই শিখা নীলবর্ণে 
রঞ্জিত হয়। রসরত্বসমুচ্চয়ও বলিয়।ছেন - “গুলে নীলনিভা”। 

তাত্রের শোধন--তাত্রকে “শোধিত' করবার জন্য কয়েকটি 
মতান্তর প্রক্রিয়া আছে ২ 

(ক) ্তাগ্রের অতি সুক্ষ পাত করিয়া অগ্নিতে পোড়াইবে, পরে 
উহা জলন্ত অঙ্গারবৎ তপ্ত থাকিতে থাকিতে তৈল, তত্র, কাঞ্জি, গোমৃত্র 

 ঈএবং কুলথকলায়ের কাথ, এই কয়েক দ্রব্যের প্রত্যেকটিতে তিন তিন 
সন্ধং মুঞ্চতি তদ্যুক্তে। রসঃ স্যাৎ স রসায়নঃ ॥ 
প্র, ১*১-১০২।: 
* বিমলং শিগুতোয়েন কাম্থীকাসীসটংকণৈঃ। 
বজ্রকন্দসমাধুক্তং ভাবিতং কদলীরসৈঃ ॥ 


মোক্ষকক্ষারসংযুক্তং খ্াপিতং মুকমুষগম্। 
সত্বং চন্্রার্কসংকাশং প্রযচ্ছতি ন সংশয়ঃ ॥ ধ. ১০৩-১৪। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ। ৮১ 


বার করিয়া নিমগ্ন করিলে তাস বিশুদ্ধ হয়”। * এই প্রক্রিয়ায় তাত্রকে 
অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করিবার সময় তার খানিকটা করিয়া কপার অক্সাইডে 
(০99: ০৮1৫০ ) পরিণত হইবে। উহাকে তৈল, তত্র প্রভৃতিতে 
নিমজ্জিত করিবার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। 

(খ) “সৈন্ধব লবণ আকন্দক্ষীরসহ মর্দানপূর্ববক তদ্বারা তাম্রপত্র 
লেপন করত অগ্নিতে সন্তপ্ত করিয়া! নিসিন্দার রদে নিক্ষেপ করিবে। 
এইরূপে সাতবার করিলে তার শোধিত হয়” + ॥ এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে 
সম্ভবতঃ লবণদংযোগে কপার ক্লোরাইড (০০০৮০: 0107৭) প্রস্তত 
হয়, পরে বার বার উত্তপ্ত করিলে কপার অকৃসাইডে (0০1১৪ ০৯10০) 
পরিণত হয়। . 

তাত্র মারণ--তাম্্রকে সম্যক্রূপে মারিত না করিলে তান্র বিষক্রিয়া 
করিয়া থাকে। তাম্রকে মারিত করিবার কয়েকটি মতান্তর প্রক্রিয়া 
আছে। তাহার নকলটির প্রধান উদ্দেন্ত হইতেছে-_তাম্রকে কপার 
সল্ফাইডে (0০27০ $011)10০) পরিণত করা। সেই উদ্দোস্তে 
তারের খুব সুপ্মপত্রর উহার চারি অংশের এক অংশ পারদের সহিত মিলিত 
করিয়! দ্বিগুণ গন্ধকসংযোগে বেশ করিয়া] পেষণ করিয়! ছুইথানি সরার 
মধ্যে পৃরিয়। মুখবন্ধ করত পুটপাক করা হয়। ত্রান্ত্যাদি দোষ দূরীভূত 
না হওয়া পর্যন্ত ওলের মধ্যে পুরিয়া বারংবার পুটপাক করা হয়। এই. 
এক্রিগ়ায় নিষ্নলিখিত রাসায়নিক ক্রয়! সংঘটিত হইয়া থাকে__গ্রথমে 
তাত ও পারদে মিলিত হইয়া (0০22০: 217218থাঃ ) প্রস্তত হয়। 
পরে গন্ধকসহযোগে কপার সল্ফাইড ও মার্কারি সল্ফাইডে পরিণত হয়। 
পুটপাককাঁলে পারদ ও মার্কারি মল্ফাইড উদ্বগামী হইয়া থাকে এবং 


* ভাবপ্রকাশ--তাঁঅশোধন'। 
+ রমেত্দ্রসারসংগ্রহ-_তাত্রশৌধন। 








৮২ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন।' 


সরার নিয়ে কপার সুল্ফাইড.পড়িয়া থাকে । বার বার পুটপাক করিবার 
অর্থ এই যে, অবিকৃত তাত যেন উহাতে ন! থাকে, সমস্ত তামই যেন 
সল্ফাইডে পরিণত হয়। ওল কি জন্ত ব্যবহৃত হয়, বুঝিতে পারি নাই। 

রাসায়নিক বিশ্লেষণ___ডাঃ উদয়চন্ত্র দত্ত মারিত তারের রাসায়- 
নিক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, উহা সল্ফাইড অব, কগার (০০৩: 
38101106)। আমি ছুইটি নমুনা! পরীক্ষা করিয়াছি। দেখিতে খুব 
কাল। উহার! কিউপ্রাদ্‌ সল্ফাইড্‌ (০2083 $1101)10), কিউপ্রিক্‌ 
সল্ফাইড (০8710 9910110) নহে । 

তাত্রপর্রটী। 

 প্পারদ ২ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, তাম্রভম্ম ১ ভাগ একত্র মর্দিনপূর্র্বক 
লৌহনির্িত হাতায় ঘ্বতসহ গলাইয়৷ গোবরের উপরে কলার পাতা 
_পাতিয়া তদুপরি উক্ত গলিত পদার্থ ঢালিয়া গোঁময়পৃরিত কদলীপত্রের 
গুটুলী দ্বারা চাপিয়া গর্গট ্রস্তুত করিবে। অতঃপর উহা চূর্ণ করিয়া 
বামনহাটা, মুগ্ডিরী, বকফুলের পাতা, ত্রিফলা', জয়ন্তী, নিমিন্দা, ত্রিকটু, 
বাদক, ঘ্বতকুমারী, আদ! ইহাদের প্রত্যেকের রসের দ্বারা সাত বার করিয়া 
ভাবনা দিয়া তাত্রনির্শিত খর্পরে করিয়া গন্ধক দূর না হওয়া পর্যন্ত পুট- 
গাক করিয়া লইবে।” * এই উপায়েও কিউপ্রাস্‌ সল্ফাইড (০০7০এ৪ 
' $011106) প্রস্তুত হইবে, পারদ উদ্ধগামী হইয়া যাইবে এবং গাছ 
গাছড়া পুড়িয়া কিঞ্িৎ ভন্মে (৪91) পরিণত হইবে। অধ্যাপক রায় মহাশয় . 
তাত্রপগ্ন'টার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া! উহাকে প্রায় বিশুদ্ধ কিউপ্রাস্‌ 
. সল্ফাইড বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। + 





* রমেন্দ্রসারংগ্রহ-তাত্রপর্গ টা,-২*৮ পৃঃ। 
+7২9/:111501/ ০0611170001 01610150107 ৬01, 15 0, 14৫ 


অধম পরিচ্ছেদ । 


বঙ্গ (15) 

প্রাচীন ইতি হাঁন- -পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে শুর্লুজূর্কেদ ও 
মন্থসংহিতাতে "'ত্রপুর” উল্লেখ আছে। রঙ্গ, বঙ্গ, ব্রপু, পিচ্চট এই 
কয়টি বঙ্গের পর্ধ্যায়। স্থশ্তের সময় হইতে যে ছয়টি ধাতু আযুর্কেদে 
গৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে বঙ্গ অন্যতম। সুগ্রসিদ্ধ মেগাস্থিনিদ্‌ 
(1108৭5076799 ) তাহার বিখ্যাত ভ্রমণ-বৃত্বান্তে ভারতে স্বর্ণ, রৌপা, 
তাম, লৌহ, বঙ্গ প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
আইন আকবরীতে দেখিতে পাই যে পঞ্জাবের নদীসকলের বালুকা৷ হইতে 
অন্তান্য ধাতুর সহিত বঙ্গও পাওয়া যাইত। টেভানিয়ার (74৮০710:) 
তীহার ভ্রমণবৃ্তান্তে বঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। 

ধাতৃপ্রস্ততপ্রক্রিয়া (11৩1018) )--বঙ্গের স্তর 
বিস্তৃত উল্লেখ আযুর্বেদীয় গ্রন্থে দেখিতে পাই নাই। ইউরোপে 
প্রাচীনকাল হইতে টিন্ষ্টোন (1179601.9 ) নামক খনিজ পদার্থ হইতে 
বঙ্গ প্রস্তুত হইয়৷ আসিয়াছে। বঙ্গের টন্ষ্টোন ভিন্ন অন্ত খনিজ পদার্থ 
সচরাচর মিলে না। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে যখন ত্রপু ও বঙ্গের ভুরি 
উল্লেখ দেখা! যাব, তখন নিশ্চয়ই এই টিন্ষ্টোন হইতে বঙ্গ উৎপন্ন হইত। 
টিন্ষ্টোন দেখিতে শ্বেতবরণ, কিন্তু ইহার সংস্কৃত গ্রতিশবব আজ পর্যন্ত 
নিরপিত হয় নাই। রসরত্বসমুচ্চয়ে “গৌরীপাযাণ” নামক একটি 
খনিজপদার্থের উল্লেখ সাধারণ রসবর্গের মধ্যে দেখা যায়। আমার মনে 
হয় যে এই গৌরীগাধাণই টিন্ষ্টোন। ইহার স্বরূপবর্ণনায় দেখিতে 


৮৪ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন । 


পাই বে উহা “ক্ষাটিকাত”, “শঙ্থাভ” ও “হরিদ্রাভ” এবং উহার সত্বও 
( অর্থাৎ বঙ্গ ) “শুদ্ধ শুভ্র” | * 

তাহা হইলে গৌরীপাধাণ যদি টিনৃষ্টোন হয়, রসরত্সমুচ্চয়ের মতে: 
উহার সত্বপাতনবিধি হরিতাঁলের সন্বপাতনবিধির অন্ুরূপ। টিন্ষ্টোন 
হইতে বঙ্গ প্রস্তুত করিতে হইলে উহার সহিত কয়লা মিশ্রিত করিয়া 
অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত করিতে হয়। হরিতালের সব্বপাতনবিধিতে যে 
“যোড়শিকাতৈলের” সহিত মিশ্রিত করিয়া! সাত দিবদ অগ্নিতে উত্তপ্ত 
করিবার ব্যবস্থা আছে, + তাহাতে উৎপন্ন অঙ্গার (০৪১97) সংযোগে 
গৌরীপাষাণ বঙ্গে পরিণত হইতে পারে। 

বঙ্গের শোধন -_বঙ্গ খুরক ও মিশ্রক ভেদে ছুই প্রকার। খুরক 
বঙ্গ বিশুদ্ধ এবং মিশ্রক সীদকসংঘুক্ত বলিয়াই বোধ হয়। খুরক বঙ্গ 
ধ্ধবল, মৃছল, স্নিগ্ধ, জ্রতদ্রাব ও সগৌরব” এবং ইহাকে আঘাত করিলে 
শব্ধ হয় না। অপর পক্ষে মিশ্রক বঙ্গ 'গ্ঠামশুত্র” | বঙ্গের শোধন 
দীদক ও যশদের মত। ভাবগ্রকাশের মতে বঙ্গ অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া 








& ক্ষ্টিকাভশ্চ শঙ্মাভো হরিদ্রাভন্্রয়ঃ স্মৃতাঃ। 
তাঁলবৎ বাহয়েৎ মত্বং শুদ্ধং শুত্রং প্রযৌজয়ে ॥ 
রসরত্বমুচ্চয়। তৃতীয় অধ্যায়। 
পক্ষার্টিকাভ' 701 501790975 07085515716 01509111517 17 1009 009078- 
110 5960) 270 10035655108 21 80811811018 105061-1395006 2710. 
90110110101765 11765055900. 0190001500, 50], [1], চ৪1৮ 11, 
+ পলালকং রবেছুদৈর্দিনমেকং বিসর্দয়েৎ। 
ক্ষিপ্তা যোড়শিকাতৈলে মিশ্রয়ত্বা ততঃ পচেৎ॥ 
অনাবৃতপ্রদেশে চ সপ্তধামাবধি ধ্রবম্‌। 
্বাতথশীতমধস্থং চ সববং স্বেতং সমাহরেৎ ॥ 
রসরপ্বসমুচ্গয়, তৃতীয় অধ্যায়। 


অফ্টম পরিচ্ছেদ। ৮৫ 


তৈল, তক্র গ্রভৃতিতে তিন তিনবার নিক্ষেপ করিলে শোধিত হয়। এই 
শোধ নগ্রক্রিয়া নিরর্থক বলয় মনে হয়। 

বঙ্গের মারণ_: নি়লিখিত - মারণগ্রক্রিয়্াই প্রশস্ত । “শোধিত 
বঙ্গপত্র একটি ছৌহময় হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া উনানে বাইয়া অগ্নিারা 
জাল দিবে) বঙ্গ গিয়া যাইলে উহাতে সমান পরিমাণ আপাংক্ষার পুনঃ 
পুনঃ, নিক্ষেপপূর্বক ভন্ম না হওয়া পর্যন্ত স্থলাগ্র ভৌহদও দ্বারা মর্দন 
করিবে) তৎপরে ভন্ম হইলে উহ জলে উত্তমরূপে ধৌত করত অঙ্জারাদি 
হীন করিয়! রৌদ্রে শুকাইয়। পুনরায় ছুগ্ঠসহ মর্দিপুর্ববক শরাবসংপুটে 
তীক্ষ অগ্নিদ্বারা পুটপাঁক করিবে । ইহাতে বঙ্গ নিশ্চয়ই মারিত হইবে |” * 
এই মারণ-পরক্রিয়ায় প্রথমে ক্ষার সংযোগে বঙ্গ কার্কনেটে (04050799) 
পরিণত হইবে, পরে উত্তাপ সংযোগে টিন্‌ আক্দাইড (77 ০৪:৫০) প্রাপ্ত 
হওয়া যাইবে । জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়৷ লইলে অবশিষ্ট ক্ষার দ্রব্য 
জলে দ্রবীভূত হইয়া! বাহির হইয়া যাইবে। 

মারিত বঙ্গের রাসায়নিক বিশ্লেষণ-_ প্রথম নমুনা। দেখিতে 
শ্বেতাত, খুব ধবধবে মাদা নহে। অসংযুক্ত বঙ্গ নাই। বালুকা (51108) 
মিশ্রিত আছে। নচেৎ বেশ বিশুদ্ধ টিন্‌ অক্সাইড (1৫ ০২10০)। জলে 
দ্রবণীয় অংশ খুবই কম। 


দ্বিতীয় নমুনা । দেখিতে ধূসরবর্ণ। উহাতে টিন্‌ অক্সাইড ছাড়। . 


সীদক (০105 ০1920) যথেষ্ট ছিল। বেশ বুঝা যায় যে, এই নমুনাতে 
প্রথমে বিশুদ্ধ বঙ্গ ন! লইয়! বাজারের রাং ব্যবহৃত হইয়াছে । বাজারের 
রাং বলিয়া যাহা বিক্রীত হয় তাহা! বিশুদ্ধ বঙ্গ নহে, উহ! বঙ্গ ও সীদক 
এই ছই ধাতুর মিশ্রিত দ্রব্য। বঙ্গ বলিয়! রাঁং যেন কেহ ব্যবহার না 
করেন। 


* রমেন্্রসারসংগ্রহ্বঙ্গ মারণ। 


নবম পরিচ্ছেদ । 


সীনক (1,680) 


প্রাচীন ইতিহাস--সীসকের ব্যবহার বৈদ্িককাল হইতে চলিয়া: 
আসিয়াছে, এমন কি অথর্ববেদের নানাগ্থানে সীসের মাছুলি ধারণের 
ব্যবস্থা আছে। শুরুভূর্কেদে ও মন্ুতে সীসের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আয়ু- 
রব্দীয় যুগে সীস সুশ্রুতের সময় হইতে ধাতু মধ্যে স্থান পাইয়াছে। 
আইন আকবরীপাঠে জানা যায় যে দিললী্ুবার অধীনে কুক্নায়ুন সরকারে 
অন্ঠান্ত ধাতুর সহিত সীসও উৎপন্ন হইত এবং পঞ্জাবের নদীসমূহের বালুকা 
হইতেও সীনক সংগৃহীত হইত। 

ধাতুগ্রস্তৃতপ্রক্রিয়া (77968110165 )- সীস ধাতুর প্রধান খনিজ 
পদার্থ (০76) হইতেছে অঞ্জীন (৪9০7. )। বৈদ্যকে নানাবিধ অঞ্জনের 
উল্লেখ আছে--সৌবীরাঞ্জন, আোতোহঞ্জন, রসাঞ্জন ইত্যাদ্ি। এই সকল 
অঞ্জনের বস্তব নির্ণর সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। এই মতভেদ 
পূর্বে আলোচিত হইয়াছে । মদ্নপালনির্ঘন্টমতে “সৌবীরাপ্জনম্‌ 
কষ্ণম্” এবং ভাবগ্রকাশমতে “স্রোতোহঞ্চনং কৃষ্ণ সৌবীরং শ্বেত- 
মীরিতম্।” আধুনিক কবিরাজ মহাশয়েরা সৌবীরাঞ্জনকে শ্বেতন্মা 
ও শ্রোতোইঞ্কনকে কৃষ্ণসুম্মারূপে ব্যবহার করেন । এখানে শ্রোতোহঞ্কনই 
কফ্সম্লীরূপে উল্লিখিত হইবে। 

এই কৃষ্ণসথশ্নী হইতে কি প্রকারে মীপ ধাতু আহত হইত তাহা! 
এপর্যন্ত সম্যক্রূপে নির্ণাত হয় নাই । এখানে লীস ধাতুর প্রস্ততপ্রক্রিয়া 
স্থির করিবার প্রয়াস পাইয়াছি এবং নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াটি অনেকটা! 


নবম পরিচ্ছেদ । ৮৭ 


আধুনিক বিজ্ঞানগম্মত তাহার সন্দেহ নাই । রসররবসমুচ্চয়কার বলিয়াছেন 
“অগ্নবর্গ হইতে মত্তবপাতন মনঃশিলার সত্বপাতনের অন্ধুরূপ”।* মনঃশিলার 
সন্বপাতন প্রক্রিয়ায় দেখিতে পাই যে তাহার সহিত অষ্টমাংস কিউ, (মণ্ড,র 
 ব। লৌহের মরিচ] ) গুড, গুগৃগুলু ও মাখন মিশ্রিত করিয়া কো্ঠী- 
যন্ত্রে উপ্ত করিলে তাহার সঙ্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 1 অতএব কৃ 
হইতেও এই প্রক্তিয়ায় সীসধাতু প্রাপ্ত হওয়া যাইত। এই প্রক্রিয়ায় 
প্রথমে গুগৃগুলু, গুড় প্রভৃতি জৈর পদার্থ উত্তপ্ত হইয়া অঙ্গারে (০7১০2) 
পরিণত হইবে এবং মণ্ুর অঙ্গারের সহিত উত্তপ্ত হইয়া লৌহধাতুতে 
পরিণত হঈবে। পরে এই লৌহ্ধাতু কুষ্ঝহুম্মাকে সীদধাতুতে পরিণত 
করিবে। বদ্ধকোঠীযন্ত্রে উত্তপ্ত হওয়াতে উপরিস্থ উত্তপ্ত কলসী হইতে 
গলিত সীসধাতু নিয়স্থ শীতল কলমী মধ্যে পতিত হইবে। অধুনাও. সীস- 
ধাতু কৃষ্থন্্ীকে লৌহ ও অঙ্গার সংযোগে উত্তপ্ত করিয়া প্রস্তুত হইয়া, 
থাকে। 

সাসকের শোধন-__ভাবপ্রকাশমতে সীদককে অনিতে গলাইয়া, 
তৈল, তক্র গ্রভৃতি দ্রবপদার্থে তিন তিনবার নিক্ষেপ করিয়া শোধিত 
করিবার ব্যবস্থা আছে। রমেন্দ্রপারসংগ্রহে ীমক শোধনের নিয়লিখিত 


* মনোহ্বাসন্বব সন্বমগ্রনানাং সমাহরেখ। 
1 অষ্টমাংশেন কিটেন গুড়গুগ্গুলুনপিষা 
কোষ্ঠ্যাং রু্ধ। দৃচং খাতা সন্ধং মুফেন্বনঃশিল! | 
রসরত্বসমুচ্চয় | ২য় অধ্যায়। 
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৮৮... আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন। : 


প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। “একটা হড়িতে আকনের ক্ষীর রাধিয়া 
তদ্ধপরি আর একটি সছিদ্র হাড়ি রাখিয়। দিবে । অনন্তর সীসা বা বঙ্গ 
অগ্নিসংযোগে গলাইয়া৷ সছিদ্র হাড়িততে ঢালিয়৷ দিলে উহ! ছিদ্র দ্বারা! 
আকনক্ষীর সংযুক্ত নিয়স্থ হাঁড়িতে পড়িবে। এই প্রকার তিন তিনবার 
করিলে সীসক ও রাং বিশোধিত হইবে ।” এই ছুইটি প্রক্রিয়া নিরর্থক 
বলিয়া মনে হয়। 
সীনক মারণ-_সীদক মারণের কয়েকটি মতাস্তর প্রক্রিয়া আছে। 
ইহাদের মধ্যে সচরাচর যে ছুইটি প্রক্রিয়া গ্রচলিত তাহার আলোচনা করা 
যাইবে। 2 
প্রথম প্রক্রিয়া । - একটি মৃত্তিকাপাত্রে সীদ স্থাপন করত অগ্নিসংযোগে 

দ্রব করিয়া উহার চারি অংশ তেঁতুলবৃক্ষের ও অশ্বথবৃক্ষের ৎকৃচূর্ণ নিক্ষেপ 
করিবে। পরে এ অগ্নির উপরে রাখিয়া এক প্রহর কাল লোহার হাতা- 
দ্বারা চালনা করিলেই সীপা ভশ্ম হইবে। অনন্তর প্র ভন্মের সমপরিমাণ 
মনঃশিলা মিলিত. করত দ্বিগুণ কাঞ্জরিতে পেষণ করিয়৷ গজপুটে পাঁক 
করিবে। তৎপরে শীতল হইলে পুনর্ধার কারঞ্জি ও মনঃশিলার পহিত 
মর্দন করত পুটপাঁক করিবে, এই প্রকারে ষাটিবার পাক করিলে সীস 
 মারিত হয়।* এই প্রক্রিয্না় নিয়লিখিত রাদায়নিক ক্রিয়া! সাধিত 
হইতে পারে। প্রথমে সীমক তেঁতুল ও অশ্বথবৃক্ষের স্বকৃচূর্ণ সংযোগে 
লেড. কার্কনেটে (1680 ০8১07219) পরিণত হইবে। তৎপরে কাঞ্জি 

ংযোগে আংশিক ভাবে লেড্‌ এসিটেটে (180 206136) 'পরিণত 
হইবে। মনঃশিল! উত্তাপ সংযোগে উর্ধগামী হইয়া যাইবে। উত্তাপ 

ংযোগে লেড কার্বানেট ও লেড, এসিটেট ক্রমে লেড, অক্দাইডে (1620 
0%106 বা! 110121£6 ) পরিণত হইবে। 
_. *ভাবপ্রকাশ_লীদমার। 


নবম পরিচ্ছেদ। ৮৯ 


দ্বিতীয় প্রক্রিয়া । -বক ফুলের পাতা! পেষণপূর্বক তদ্দারা সীসকপত্র 
লেপন করিয়া একটি হুশাড়ির ভিতরে রাখিয়! অগ্নির উত্তাপে গলাইয়। 
তন্মধ্যে সীসার চতুর্থাংশ বাক ও আপাংক্ষার পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপপূর্বক 
বাসকের দওুদারা নাড়িতে নাড়িতে ছুই প্রহর পরযান্ত পাক করিয়া পুনরায় 
বাসকের রসে মর্দিনপুর্বক সাতবার পুটপাক করিলে সীসক নিশ্চয়ই মৃত 
হইয়৷ঘিন্দুরের স্তায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।* এই প্রক্রিয়ায় 
আপাংক্ষার সংযোগে প্রথমে লেড, কার্কনেট (64৭ 07১0196) উৎপন্ন 
হইবে এবং উহ! অধিক উত্তাপ সংযোগে প্রথমে লিখার্জ (1101016৫) 
পরে রেড লেড. (7৩1 1681) অর্থাৎ মেটে সিন্দুরে পরিণত 
হইবে। ৃ 
মারিত সীসের রাসায়নিক বিশ্লেষণ--মারিত সীসের নমুনা 
লইয় বড়ই গোলে পড়িলাম। একটি নমুনা শ্বেত, অপরটি হরিদ্রাভ, 
তৃতীয়টি লোহিত, চতুর্থটি শ্বেত। প্রথম নমুনা ।-_দেখিতে ঈষৎ শ্বেত 
হুক্ম গুড়া। জলে দ্রবণীয় অংশ শতকরা ১০ ভাগ হইবে। লেড, 
কার্বনেট (1680 041১078০) ইহার অধিকাংশ ভাগ। অসংযুক্ত 
মীদও বেশ আছে। জলে দ্রবণীয় অংশে পো্টাসিয়ম কাণ্ধনেটই বেশী, 
ক্লোরাইড ও ফশ্ছেট খুব কম। বালুকাও আছে। ডাক্তার উদয়টাদ 
দত্তও কার্বনেট অব লেড, পাইয়াছিলেন। 

দ্বতীয় নমুনা ।-দেখিতে হরিড্রাভ। কার্বনেট নাই। প্রায় 
সমস্তটাই লেড, অক্সাইড (110710)1 অসংযুক্ত সীমক নাই। 
জলে ভ্রবণীয় অংশ শতকরা ৩৪ ভাগ-_পোটাদিয়ম কার্বনেট, ক্লোরাইড 
ও ফক্ফেট। 

তৃতীয় নমুনা ।-_ দেখিতে লোহিতবর্ণ। মেটে মিন্দুর, বিলাতি দ্রব্য 
বলিয়া বোধ হয়। 


৯০ আয়ুর্ষেবেদ ও নব্য রসায়ন । 


চতুর্থ নমুন।।-_দেখিতে ঈষৎ স্বেত। রাসায়নিক বিশ্লেষাণর ফল প্রায় 
গ্রথমটির মত। 

বৈগ্থকের বিবরণ পাঠে মনে হয় যে শাস্্রকারেরা সীস মারিত করিয়া 
লেড্‌ অক্সাইড গ্রস্তত করিতেন। আধুনিক কবিরাজ মহাশয়দের 
নমুনায় কোনটি কার্বনেটই আছে-_অক্সাইডে পরিণত হয় নাই। 
অ'মার মনে হয়। যে মীস হরিদ্রাভ বা লোহিতাত তাহাই সম্যক মারিত 
সীস, নচেৎ ঈষৎ শ্বেতবংণর মারিত নীসে অনংযুক্ত সীস$ থাকিতে 
গারে। 


দশম পরিচ্ছেদ । 


যশদ (1700) 


প্রাচীন ইতিহাস- বৈদিক গ্রন্থে ও আযুর্কদীয় যুগের গ্রন্থসমূহে 
যশদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে যশদ পরবর্তী 
তান্ত্রিক যুগে ধাতু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। প্রথমে যশদ রূসক 
(0818171706 ) হইতে প্রন্তত হইত এবং দেখিতে বঙ্গের (117) মত 
বিয়া নাগাজ্জুনকৃত রসরত্বাকর, রদার্ণব, রসরত্বসমুঙ্চয প্রভৃতি তান্ত্রিক 
গ্রন্থমূহে “রসকসত্ব” ও “্বঙ্গাত” বলিয়া কথিত হইত। মদনপাল- 
নির্ঘষ্টতে উহা 'জদদ” নামে স্বতন্ত্র ধাতুরপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই 
নির্ঘ্ট, ১৭৭৪ শ্ীষ্টাববে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।* 
শাঙ্গধির তাহার সংগ্রহগ্রস্থে( ১৩৬৩ খরীষ্টা্ে লিখিত ) নয়টি ধাতুর উল্লেখ 
করিয়াছেন কিন্তু তাহার গ্রন্থেও যণদের উল্লেখ নাই। তীহারই প্রায় 
সমকালীন সময়ে রচিত রমেন্তরচিস্তামণি ও রমেন্্রসারপংগ্রহ নামক. 
র্থবয়েও ধাতুবর্গের মধ্যে যশদের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। 
পরবর্তী কালে ;অর্থাং যোড়শ শতাব্বীতে রচিত ভাবমিশ্রের ভাব- 
প্রকাশে আমরা যশদের ধাতুমধ্যে স্থান ও জারণ, মারণ, প্রভৃতির 
বেশ বিস্তৃত বিবরণ পাইয়া থাকি।1 শাঙ্গধর 'ও রমেন্দ্রচিন্তামণি 


*2):13151019 0 170100 (019790 ৬০. |, 086, “জমদং 
বঙ্গমদৃশং দিতিহেতুশ্চ তন্মতমূ” মদনপা লনির্ঘণট,। 
.1 ভাবপ্রকাশ, পূর্ব ৬২৪ পৃঃ। 





৯২ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন। 


ধাতুবর্সের মধ্যে যশদকে স্থান না দিলেও ধর্পরের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন এবং শাঙ্গধর ভূনাগ (ধর্পর) হইতে দত্বপাতন বিধিও বর্ণনা 
করিয়াছেন *। 

ধাতৃগ্রস্তত প্রক্রিয়া (1792]10£ )_তান্্িকগ্রন্থমমূহ পাঠে 
বেশ বুঝা যায় যে রসক হইতেই যশন প্রস্তত হইত। রসক খর্পর নামেও 
অভিহিত হইত. অনেকে খর্পরকে বশদ ধাতু বলিয়া ভ্রম করিয়া 
থাকেন। খর্পর ষে তুথকের ভেদ মাত্র এবং রদকেরই অন্য নাম তাহা 
ভাবপ্রকাশ স্পষ্ট করিয়াই বনিয়! দিয়াছেন! নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি 
গাঠ করিলে বেশ বুঝা যাঁয় যে, রসরত্বসমুচ্চয়কার রমক ও খর্পর একই 
দ্রব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 

রমক হইতে যশদের প্রস্তুত প্রণালী নাগার্জুনের রমরত্বাকর হইতে 
আরম্ত করিয়া অনেক তান্ত্রিক গ্রস্থেই বর্ধিত আছে। রসরত্রসমুচ্চয়ের 
বর্ণনা এত স্থন্দর যে, তাহা! আধুনিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থেরও উপযুক্ত হইতে 
পারে। এম্লে রসরদ্বণমুচ্চয় হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়া! দিতেছি। 

“হরিদ্রা, ব্রিফলা। ধুনা, লবণ, গৃহধুম, সোহাগা, চতুর্থাংশ সারদ্ষর, 
অগ্্রমের গহিত ধর্পরকে বেশ করিয়া মর্দন করিয়া বৃস্ত সংযুক্ত মূষার 





* শাঙ্গ ধিরমংগ্রহ, উমেশচন্্র সেনগুপ্তের সংস্করণ, ৪৬ পৃঃ ॥ 

+ খপ্পরীতুল্যং তুথান্যতদ্রসকং ন্ৃতম্‌_ভাব প্রকাশ, পূর্ব ৪৩৭ পৃঃ। 
রঙেক্্ার”ংগ্রহের অনুবাদক প্রীকালীপ্রসন্ন কবিশেখর খর্পরকে দত্ত! করিয়াছেন; 
কিন্তু উহ! ঠিক নহে বলিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও খর্পর মাঁরণকালে অগ্নির 
উত্তাপে যখন উহাকে গলান হইয়াছে, তৃখন উহা রনক ন! হইয়। যশদ হওয়াই খুব 
ষন্তব। ধাতুরত্রমালাতেও এইরূগ খর্গর ও যশদ মন্বন্ধে গোল আছে। বেশ বুঝা যাঁয 
যে ভাবগ্রকাশের আগে যশদ ধাতু মধ্যে স্থান পাইবার পূর্ব্বে কাহারও কাহারও দ্বার! 
খর্পর বলিয়। অভিহিত হইত। 


দ্রশম্‌ পরিচ্ছেদ । ৯৩ 


(0৪৮৪1৪6]. 75607) ভিতরে লেপ দিবে। পরে শুষ্ক করিয়া আর 
একটি মৃধার দ্বারা ঢাকা দিয়া অগ্রিতে উত্তপ্ত করিবে। যখন মুষার' 
মুখ হইতে বহির্গত অগ্নিশিখা নীলবর্ণ হইতে শ্বেতবর্ণ হইবে, 
তখন মৃযাঁকে সীড়াণীর দ্বারা অধোমুখে ধারণ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র মাটিতে 
ঝাড়িবে। "এইরূপ বঙ্গসশ সত্ব পতিত হ্ইবে। নাড়িবার সময় 
সাবধান হইতে হইবে যে মৃযার নাল (0১৩) ভাঙ্গিয়া না যায়।”* 
উপরোক্ত বশদ প্রস্থতপ্র্তিযায় নিম্নলিখিত রাসায়নিক ক্যা 
সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রথমে রসক অর্থাৎ জিষ্ক, কার্বনেট্‌ (7100 
087১0789) উত্তপ্ত হইয়া জিঙ্ক. অক্দাইডে 7110 01৫9 ) পরিণত 
হয়। পরে উহ! অঙ্গারমূলক গৃহধূম (১০০) সংযোগে যশদে পরিণত 
হইয়। থাকে এবং কার্বন মনক্লাইড. ( 087)07. 11070%106) নামক 
দাহ্‌ গ্যাস বাঁছির হইতে থাকে । এই গ্যাম মৃযাঁর বৃস্তের উপর নীলাভ 
শিখা বিস্তার করিয়া জলে। যখন উত্তাপ এত বেণী হয় যেষশ্দ 
বাপ্পাকারে উিত হয়৷ এই নীলাভ শিখাকে শেতবর্ণ শিখায় পরিণত 
করে, তখনই বুঝিতে হইবে যে রাসায়নিক ক্রিয়ার পরিনমাপ্তি হইয়াছে 
এবং মুষার ভিতর হইতে তরল যশদ ঢালিয়৷ লইতে হইবে। প্রাচীনকালের 





* হরিদ্রাত্রিফলারাল সি্ুধূমৈঃ মটস্কণৈ | 
সার্ষরৈশ্চ পাদাংশৈঃ সায়ৈঃ সংমদ্যখর্পরম্‌। 
লিপ্তং বস্তা কমুযায়াং শোষিত নিরুদ্ধ্য চ। 

, মুষাঁং মূযোপরি স্থন্ত খর্পরং প্রধমেৎ ততঃ | 

* খর্পরে প্রহতে জ্বাল! ভবেন্্ীলা! সিতা যদি ॥ 
তদা সন্দশতো। মূযাঁ ধৃতবা কৃত ত্বধোমুখীমূ। 
শনৈরাক্ষালয়েদ্ভূমৌ যথা নালং ন ভজ্যতে | 


বঙ্গাভং পতিতং সত্বং সমীদায় নি'য়াজয়েৎ ॥ 
রসরতবমুচ্চয় দ্বিতীয় অধ্যায়। 


৯৪ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন। 


রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমূহে নানাবিধ গাছ গাছড়া৷ অনাবশ্তকভাবে ব্যবস্থত 
হইয়া থাকে, এখানেও হইয়াছে। উহার! পুড়িয়৷ কেবল অঙ্গারে পরিণত 
হয় এবং সেই অঙ্গার ধাতুপ্রস্তত-প্রক্রিগ্নার ৮হায়তা করে মাত্র, উহাদের 
দ্বারা অন্ত রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় না। এই প্র্রক্রিয়।৷ এস্থলে 
এরপ সুন্দরভাবে বণিত হইয়াছে যে স্বতঃই মনে হয় যে গ্রন্থকার নিজে 
প্রক্রিয়া দেখিয়াই লিখিয়াছেন। ছুঃখের বিষয় অন্ান্ত প্রক্রিয়া মাত্র ছুই 
একটি শ্লোকে অমশ্পূর্ণভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে । আজ কালও যশদ 
এইরূপ ভাবেই রসক হইতে প্রস্তত হইয়া! থাকে, তবে নানা প্রকার 
অনাবশ্তক গাছ গাঁছড়া ব্যবহার না করিক্না ছুই ভাগ রসক ও এক ভাগ 
কয়লার গু'ড়া বুস্তসংযুক্ত বদ্ধমুষায় উত্তপ্ত কর! হয় 

যশদ শোধন--যশদের শোধন "ও মারণ বঙ্গের গ্তায়। ভাব- 
প্রকাশে যশদকে অগ্নির উত্তাপে দ্রব করিয়া তৈল, তত্র, কাঞ্জি, গোমুত্র, 
কুলখকলায়ের কাথ এবং আকনের আটা এই কয়েকটা দ্রব্যে যথাক্রমে 
তিন তিনবার নিক্ষেপ করিবার বাবস্থা আছে।* এই শোধন প্রক্রিয়ার 
যেকি আবশ্তক কিছু বুঝিলাম না। যশদকে উত্তপ্ত করিবার সময় 
খানিকটা যশদ জিঙ্ক অক্সাইডে (2110 0116) পরিণত হইতে পারে। 
সে কার্ধ্য পরদর্তী মারপপ্রক্রিয়ায় সাধিত হইবে। 

যশদ মারণ--একটি মৃত্তিকানিশ্মিতপাত্রে যশদ গলাইয়া তাহার 
চারি অংশের এক অংশ তেঁতুল বৃক্ষের ও অশ্বথবৃক্ষের ত্বক্‌ চূর্ণ করত 
উহাতে নিক্ষেপ করিয়া লৌহের হাতাদ্বারা চালনা করিবে, ছুই প্রহর 
অগ্নির উত্তাপে রাখিয়া এইক্্‌প চালনা করিলেই যশ? ভম্ম হইবে। 
তৎপরে উক্ত ভন্মের সমপরিমাণ হরিতাল উহাতে নিক্ষেপ করত অয়দ্বারা 





* ভাব প্রকাশ, পূর্ববখণ্ড, ৬২৩ পৃঃ। 


দশম পরিচ্ছেদ। ৯৫ 


মর্দন করিয়া গজপুটে পাক 'করিবে। পুনরায় অস্দ্বারা মর্দন করত 
দশ অংশের এক অংশ হরিতালসহ এক প্রহরকাল পুর্টে'পাক করিবে। 
এই প্রকার দশবার পাক করিলেই যশদ মারিত হইবে ।» 

_. উপরোক্ত মারণ প্রণালীতে নিয়নলিখিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত 
হইয়া থাকে গলিত যশদকে বায়ু সংযোগে দ্বিপ্রহর কাল উত্তপ্ত করিয়া 
নাড়িতে থাকিলে ক্রমে জিঙ্ক অকৃসাইডে (2100 0:14) পরিণত হইবে। 
তেঁতুল ও অঙ্থথবৃক্ষের ছালচূর্ণের কি প্রয়োজন ঠিক ঝুঝিতে পারি নাই। 
সম্ভবতঃ এ চূর্ণ উত্তাপনংযোগে কার্বনেটে পরিণত হয় এবং দেই কার্বনেট 
যশদকে জিঙ্ক কার্বনেট (2100 00১০76) ও পরে জিঙ্ক, অক্সাইডে 
পরিণত করিতে সহারতা করে। হরিতাল সংযোগে পুটপাক কালে 
প্রায় সমস্ত হরিতালই উদ্ধগামী হইয়! যায়। 

মারিত ঘশদের রাপায়নিক বিশ্লেবণ ?__দেখিতে শ্বেতবর্ণের 
অথবা ঈষৎ ধূসর বর্ণের গুঁড়া। অসংযুক্ত ষশদ (17০৩ 2170) নাই। 
আর্সেনিক ঈষং আছে। বানুকার ভাগ কিছু বেশী। অধিকাংশ ভাগই 

জিঙ্ক অক্সাইড (2170 0%109)1 অঙ্গারজনিত পদার্থ (078%710 
15105.) নাই । *জলে দ্রবণীয় অণশে পোর্টাশিয়াম (1১০63৯১00)) 
ঘটত যৌগিক আছে-ক্লোরাইভ (0101014১) কার্নেট (00১07809 
ও ফস্কেট (61509)%20 )। জলে দ্রবণীয় অংশ শতকরা ,৩১ ভাগ 
মাত্র। তবেই দেখা গেল মারিত যশদ প্রধানতঃ জিঙ্ক, অক্সাইড, বাকি 
সকল পদার্থ তেতুল ও অশ্বথ বৃক্ষের ত্বকৃচূর্ণ ব্যবহারের জন্য আসিয়াছে। 
ডাক্তার উদয়টাদ, দত্ত লিখিরাছেন যে হিনি যে মারিত যশদের নমুন! 
পাইয়াছিলেন তাহাতে জিঙ্ক, কার্বনেট ও জিঙ্ক, সিলিকেট পাইয়াছিলেন 
(700৮ [18602 11601080108 71005, 071). 


+. ভাবপ্রকীশ, পূর্ববখণ্ড, ৬২৩ পৃঃ। 


_ একাদশ পরিচ্ছেদ । 


পারদ ( [87001 , ) 


প্রাচীন ইতহাস-_বৈদিক গ্রন্থ-সমূহে পারদের উল্লেখ আছে কিনা 
সঠিক অবগত নহি। গ্রীসদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই পারদ আবি- 
স্কৃত হইয়াছিল । গ্রীষটপুর্ব তিন শতাবীতে খিওফ্রাষ্টস্‌ (11799717123103) 
“তরল রৌপ্যের” উল্লেখ করিয়৷ গিয়াছেন। ডাইওক্করাইডিস্‌ (প্রথম 
ী্টাবী ) হি্থুল ও কয়লা একত্র মিশ্রিত করিয়া পাতনযন্ত্রে উত্তপ্ত করিয়া 
পারদ প্রস্তত করিবার প্রক্রিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদ্যক গ্রন্থের মধ্যে 
আমরা সুশ্রুতে পারদের উল্লেখ দেখিতে পাই।* বাগভটে অঞ্জন 
প্রস্ততকালে “রমেন্ত্র” অর্থাৎ পার ব্যবহৃত হইয়াছে। 1 অতএব 
বৈষ্ভকশান্ত্রে বাগভটের সময় পর্যন্ত পারদের আত্যন্তরিক প্রয়োগ প্রচলিত 
হয় নাই। পারদের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ নাগাজ্জুন কর্তৃক বিরচিত 
বলিয়া প্রসিদ্ধ রসরত্বাকরে প্রথম দেখিতে পাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে 
যে এই গ্রন্থথানি সপ্তম শতাব্দীতে রচিত। এই গ্রন্থে পারদ ও গন্ধক 
মিলিত করিয়া কজ্জলী এবং রসপপ্র টিকা প্রস্তত করিবার ব্যবস্থা আছে? 
_ *রক্তং শ্বেতং চন্দনং গারদঞ্চ কাকোল্যাদিঃ ক্ষীরপিষ্শ্চ বর্গঃ। 
+ রসেন্্রভুজগৌ তুলে] তয়োস্তল্যমধাপ্রনম্। 
ঈষুৎধ কপুরিসংযুক্তমপ্রনং নয়নামৃতম্‌ ॥ বাগতট (বিনোদলান সেনগুপ্ত), উত্তরা 
২৭৫ পৃঃ। 
1 হুতকস্য পলং গৃহাং ভৃষ্যাংশং সাক্ত,কং বিষম্‌। 
তৎনমং গন্ধকং শুদ্ধং চূর্ণ* কৃত্বা! বিনিক্ষিপেৎ ॥ 
কৃত্বা কজ্বলিকামাদৌ পলং দত্বা' চ গন্ধকমূ। 
স্বতপকঞ্চতচ্চপ্ং পচেদায়সভাঙনে | 


একাদশ পরিচ্ছে। | ৯৭ 


এবং স্বর্ণ, পারদ ও গম্ধক মিলিত করিয়া অস্ধমূযায় লঘুপুটে পাঁক করিয়া 
ব্ণসিনদর প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই শেষোক্ত “সাধকেন্ত্র? 
ভক্ষণ করিলে দিব্যদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। * রসরড্াীকর নাগার্জুন কর্তৃক 
বিরচিত না হইলেও এবং সপ্তম শতাবীর একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থ হইলে 
প শতাবীতে কজ্জলী, রদপর্পটকা ও স্বর্ণসিন্দুর আবিষ্কৃত ও ওষধার্থে 
ব্যবহৃত হইত বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি। রমত্বাকরের পর 
বুন্দের মিদ্ধযোগে একভাগ গন্ধক ও অর্দভাগ পারদ মিশ্রিত করিয়া 
প্রসামৃতচুর্ণ প্রস্তুত করিবার বিধি আছে। বৃন্দ চক্রপাণির পূর্ববর্তী, 
কিন্ত অধ্যাপক রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে নিদ্ধযোগের একখানি সংস্করণে 
প্রসামৃতচুর্ণের” উল্লেখ পান নাই, কেবল কাশ্মীর হইতে আনীত গাও" 
লিপিতে পাইয়াছেন। বৃন্দের পর চক্রপাণি একভাগ পারদ ও একভাগ 
গন্ধক মিলিত করিয়া! কজ্জলী প্রত্তত করিয়াছেন এবং তাহ। গলাইয়! 
রমপর্পটা প্রস্তুত করিয়াছেন। এএই গ্রস্ততপ্রণালী অনেকটা রমরত্বাকরে 
উল্লিখিত প্রস্ততপ্রণালীর সহিত মিলে। কিন্তু চক্রপাঁণি লিখিয়াছেন 
প্রসপর্পটিকা খ্যাতা নিবদ্ধা চক্রপাণিনা।” এক্ষেত্রে আমরা চক্রপাণিকে 
কজ্জলী ও রসপর্গটিকার আবিষর্তা ন! বলিয়। বৈগ্কশান্ত্রে উহাদের প্রচ- 
লয়িতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। রসরত্বাকরের মতে উহাদের 


আবিষ্ধর্ত। ও প্রয়োগকর্ত৷ নাগার্জুন। 
ঘাবদ্ধ,বত্বমায়াতি তৎক্ষণাৎ তং বিনিক্ষিগেৎ। 
পুটে বা কদলীপত্রে সিদ্ধং পর্পটিকারসম্‌ ॥ 
রসরত্বাকর। 


* রসং হেমসমং মদযং গীটিকাগিরিগন্ধকমূ। 
দ্বিপদীরজনীরপ্তাং মর্দয়েৎ টঙ্বপাদ্ধিভাম্‌॥ 
নষ্টপিষ্টঞচ মুক্ষঞ্চ অন্ধমূষযাং নিধাপন্নেৎ। 
তুষাল্লঘুপুউং দত্বা যাবস্ম্মত্বমাগত্তঃ। 
ভক্ষণাৎ সাধকেন্্স্ত দিব্যদেহমবাগ যাৎ ॥ 





৯৮ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন । 


পারদের বহু প্রয়োগ পরবর্তী তান্ত্রিক গ্রস্থাবলীহেই দৃষ্ট হয়। এমন 
কি শতকরা নব্বইটি ধাতুঘটিত ওষধ পারদযুক্ত। অধিকন্ত "রসায়ন 
শাস্ত্র রস বা পারদের নাম লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে । বড়ই আশ্রযযের 
বিষয় যে যদ্দিও রসগ্রন্থসমূহে অন্তান্ত ধাতুর সহিত পারদ্ঘটিত ওঁধধের 
ভুরি ভূরি উল্লেখ আছে, কিন্তু পারদ ধাতুবর্থের মধ্যে স্থান পায় নাই 
তাহার প্রধান কারণ আমার মনে হয় যে পারদ তরল পদার্থ এবং 
অন্থান্য ধাতু কঠিন দ্রবা। এ স্থলে বলা আবশ্তক যে ভাবপ্রকাশ যদি 
পারদকে ধাতুবর্ের মধ্যে স্থান দেন নাই, তবুও পারদকে «্ধাতু” বলিয়া 


নির্দেশ করিয়ছেন। * 

অবৈগ্যক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রস্থেও পারদের উল্লেখ দৃট হয়। বরাহ- 
মিছিরের বৃহত্সংহিতায় পারদ “শু ক্ুবৃদ্ধিযো গে স্থান পাইয়াছে। 1 বরাঁহ- 
মিহির গ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবিভ্তি হইয়াছিলেন। ইহা হইতে 


* রসায়নাধিভিলোকৈঃ পারদো রস্যতে যতঃ। 

ততো৷ রস ইতি প্রোক্তঃ স চ ধাতুরপি স্থৃতঃ। ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব খণ্ড। 
ইউরোপেও পারদ সহজে ধাতু বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই--:13851 ৬৪1০71176 2170 
4১£000181990016287900 11610077 25 2. 170021) 98০14095105 012060 
16 307011056 01955 0009 100621115 5006 8011921? 0005 0010000011% 
1৮ ৮1001510700 2056010,£5190250001180210 2170 01061000199, 
[0597 9৮218067096 9016 10610 511711817 516৬5 5 00053151106 0 
1735 50215 ০1 1 85 2 561714770191, 10060 1৮ %/23 170% 100100760 
25 2 096 116621 01761 03198177600 50 65167500115 ঠা) 0705 1006 
91 018 5987 1759, 1০470 ঠা 1 50110105 ৮1761 8300960 10 & 
(06210600100, 06 570 2110 01000 8010৮-51305009, 2120 901101191)- 
71911162050 017 056101509, 11610010 


1 মাক্ষীকধাতুমধুপারদলৌহচুরণ- 
পথ্যাশিলাজতুদ্বতানি সমানি যৌহদ্যাৎ। 
সৈকানি বিংশুতিরহানি জরান্বিতোহপি 
সোহশীতিকোহপি রম্য়ত্যবলাং যুবেব ॥ বৃহত্সংহিতা, কান্দর্পিকমূ। 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ৯৯ 


বেশ বুঝ! যাইতেছে যে বষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেই পারদসেবনের ব্যবস্থা 
গ্রচলিত হইয়াছিল। পারদসেবনের এই প্রমাণটিই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীনতম। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে রসরদ্বাকরের মতে নাগার্জুন 
(দ্বিতীয় শতাব্দী ) কজ্জলীর 'আবিষ্কারক ও প্রয়োগকর্তা। বৃহংসহিতার 
এই বচন উহার সমর্থন করিতেছে। 

_অমরদিংহের (ষষ্ঠ বা সপ্ুম শতাব্দী) অমরকোষে পারদের উল্লেখ। 
আছে এবং “চপল, “রস' ও “হুত' শব্দ পারদের প্রতিশব্ব বলিয়া উল্লি- 
খিত হইয়াছে। মহেশ্বর (দ্বাদশ শতাবী ) রুত “বিশ্বকোধ, অবিধানে 
পারদের প্রতিশব' “হরবীজেশ্র উল্লেখ আছে। ইহা হইতে সম্প্রমাণিত 
হইতেছে যে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য তান্ত্রিক গ্রন্থদকল এত সমধিক প্রচলিত 
হইয়াছিল সে পারদসন্ধন্ধে তান্ত্রিক মত ( “হরবীজ” ) অভিধান গ্রন্থে মন্নি- 
বেশিত হইয়াছিল। 

ধাতৃপ্রস্ত প্রক্রিয়া (11901108) )-পারদের প্রধান খনিজ 
দ্ব-হিঙ্গুল ব| দরদ । এই হিঙ্কুল হইতে আজ পর্যন্ত পারদ 
আহত হইয়া থাকে। কাশ্মীরের অন্তর্গত দরদিস্থান নামক পার্বতা 
প্রদেশ হিলের আকরের জন্ট বিখ্যাত ছিল এবং দরদ শব এই 
দরদিস্থান হইতে হইয়াছে। রদরত্বপমুগ্য়ে এই “দরদ দেশে” গারদের 
উদ্ভব বলিয়! লিখিত ইইয়াছে-:পারদ অগ্নিদেবের মুখ হইতে দরদ দেশে 
পড়িয়াছিল এবং সেই অবধি এ দেশের মৃত্তিকা মধ্যে উহ রহিয়া গিয়াছে । 
খর মৃত্তিকাকে পাতনযন্ত্রে উত্তপ্ত করিলে পারদ প্রাপ্ত হওয়া যায়! 


*. পতিতে| দরদে দেশে গৌরবাধহ্িবজ তঃ। 
ম রমে! ভূতলে লীনস্তত্রদ্দেশনিবাসিনঃ। 
তাং ম্বদং পাতনবন্তে ক্ষিপ্ত হৃতং হরস্তি চ॥ 
রসরত্সমুচ্চয় প্রথম অধ্যায় ৮৯, ৯*1। 


১০০ আয়ুর্বেবেদ ও নব্য রসায়ন। 


হি্ুল হইতে ,অতি সহজে পারদ প্রাপ্ত হুওয়া যায়। হিচ্কুলফে 
কোনও পাতনযন্ত্রে. উত্তপ্ত করিলে পারদ বাহির হইয়া থাকে । তান্ত্রিক 
গ্রন্থসমূহেও এই প্রক্রিয়াতেই পারদ আহত হইত বলিয়! উল্লিখিত 
হইয়াছে। * 

পারদ শোধন-উদ্ধপাতন, অধঃপাতন”, তিধ্যকপাতন 
-_অধুনা যেমন ব্যবসায়ীর! পারদের সহিত সীসক ও বঙ্গ মিশ্রিত করিয়া 
থাকে পূর্বেও সেইরূপ করা হইত। রসেন্দ্রচিস্তামণিকার লিখিয়াছেন 
পৰ্যবসারীরা বিক্রয়ার্থ পারদের সহিত সীদক ও বঙ্গ মিশ্রিত করে। উর্ধ, 
অধঃ, এবং তিখ্যক এই ত্রিবিধ পাতন্ন কর্শ্বারাই উক্ত দোষের 
সংশোধন হইতে পারে ।” 1 এই তির্্যকপাতন বিধি নাগার্জুনের দ্বারা 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়! বৈদ্ধকে লিখিত্ত হয়। $ কিন্তুষখন বৈদিক 
কাল হইতে স্থরার ব্যবহার ভারতে প্রচলিত আছে, তখন পাতনবিধি 
বৈদিককালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়। বোধ হর। উর, অধঃ ও তির্ধ্যক্‌ 
পাতনবিধি রসেন্দ্রচিস্তামণি প্রহ্তি অনেক তান্ত্রিক গ্রন্থে বিশদভাবে 
লিখিত আছে। 

পারদ মারণ--এরধানতঃ পারদ গন্ধক সংযোগে মারিতে হয়। এ 


* (ক) দরদং পাঁতনযন্ত্রে পাতিতঞ্চ জলাশয়ে । 
সত্বং হৃতসংকাশং জায়তে নাত্র সংশয়; ॥ রসরত্বাকর। 
€ে) উর্ধপাতনযুক্ত্য। তু ডমরুযন্ত্রপাতিতম্‌। 
হিঙ্থুলস্তন্ত সৃতস্ত শুদ্ধমেব ন শোধয়েৎ। ভাবপ্রকাশ। 
1 মিশ্রিত চেত্রদে নাগবলো বিক্রয়হেতুনা । 
তাভ্যাং স্তাৎ কৃত্রিমোদোধঃ তন্মুক্তিঃ পাতনত্রয়াৎ। 
পু রাসেন্দ্রচিস্তামণি। 
1 তি্যক্পাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধের্নাগার্জুনাদিভিঃ | 
.-. বসেক্রচিস্তামখি, | 
রসরত্বসমুডচয়, 


একাদশ পরিচ্ছেদ । | ১০১ 


মারিত পারদকে কজ্জলী বলে। কজ্জলীকে ট্দপাতিত করিয়া 
স্বরণসিন্দুর বা রসসিন্দুর প্রস্তুত হয়। নিয়বিখিত পারদের যৌগিক 


সকল বৈগ্ককে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই সকল যৌগিক পরবর্তী অধ্যায়ে 
আলোচিত হইবে ৫ 


(১) রমকপূর--021017701, 
(২) রসপুষ্পম্‌_-1১61017100106 ০0610091001), 
(৩) কজঙ্জলী--13190 501117100 ০1 1167001, 


(৪) মবরণসিন্দুর, রসসিন্দূর, ধড় গুণবলিজারিত মকরধ্বজ, সিদ্ধ মকরধ্বজ 
২5500117090 009100010 980100010৩. 


ঘল! বাছলা অধঃপাঁতন ও উ্ধগাঁতন (90117721101) কঠিন (501) পদার্থের 
উপর প্রযোজ্া, পারদের গ্যায় তরল পদার্থের উপর নহে। তির্ধ্যকপাতন (01560180907) 
য। আধুনিক আকাশগাতনের (৮৭০৪ 0150190107) দ্বারাই পার? অধিক 
পরিমাণে পাতিত হইতে গারে। আধুনিক বৈদোর! অনেকে নিজের! হিচ্গুল হইতে 
গারদ বাহির কুরিয়। কজ্জলী, স্বর্ণ সিনূর প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। তাহাতে হিহুলোখ 
পাঁরদের মূল্য অনেক পড়ে--একসের হিহুলোখ গ।র'দর মুল্য সাধারণতঃ ৪৯ টাক|। 
ইউয়োপ হইতে যে পারদ ভারতে আমদানি হয় তাহার মূলা দাধারপতঃ চারি টাক! 
হইতে আট টাক মান্র। সেই পারদ নাইটী.ক অন্ন (11:00 9010) বা আকাশ- 
পাতনের দ্বার! বিশোধিত করিয়া লইজে বিশুদ্ধ গারদের মুলা অমেক কম হয (১৩১৬ 
সালের «গ্রবাসী”তে গ্রন্থকারের "আযুর্ষেে ও বাধুনিক রসায়ন” প্রবন্ধাবলী দেখুন )। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 
পারদ যৌগিক (0০011908005 01 1)61001)) | 
১। রসকর্ূর। (৫819176]) 


রসকর্পুরের ইংরাজি নাম কেলমেল (০৭107061), বৈজ্ঞানিক নাম 
মার্কিউরস্‌ ক্লোরাইড. (01617087005 07100116) 1 ইউরোপে এই দ্রব্য 
যোড়শ শতব্দীতে ওঁধধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, * কিন্তু ভারতে তাহার 
বুপূর্বে রসেন্ত্রচিস্তামণিকার ঢুণ্চ.কনাথ এই রসকপ্পুরকে “সর্বরোগহর” 
বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। রমেন্ত্রদারসংগ্রহকার গোপালকু্ণ এই রসকর্পুর 
বা সুধানিধিরসের গুণ বর্ণনকালে লিখিয়াছেন “ইহা দ্বারা উর্ধধরেচন হয়, 
স্থৃতরাং ছুই প্রহ্রান্তে পুনঃপুনঃ শীতল জল পান করিবে। ইহা এক 
বৎসর সেবন দ্বারা সর্ববিধ বিষদোষ, ছয় মাস সেবন দ্বারা গরলবিষ এবং 
একমাস সেবন দ্বারা সিংহদংশনজনিত বিষ বিনষ্ট হয়।”” 1 পূর্বের বলা 
হইয়াছে যে রসেক্ত্রচিস্তামণি এবং রসেন্দ্রসারসংগ্রহ এই উভয় গ্রস্থই চতুর্দিপ 
শতাবীতে রচিত। শার্গধরও তাহার সংগ্রহ গ্রন্থে এই রসকপুর ব্যবস্থা 
করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই-- 
তিনি চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্বে তীহার সংগ্রহ গ্রন্থ লিখেন। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে ইউরোপে রসকপুরের ওঁষধরূপে প্রচলনের প্রায় ছুইশত 





দ 16810069915 10172500661) 0560 07) 0065516601701) 0910079 95 ৪ 
116010176) 1070%11 0) 016 17076 0601800 101058605)018002 10162110140) 
50815 9199,0 17161050105 001015-71305008 2110 901101191765 17182- 
056 07 01111509, ৬০1, [1], 01010017005 5910, 

+ উত্ঘবং রেচয়তি দ্বিযামমসকৃৎ পেয়ং জলং লীতলং | 
এতদ্বন্তি চ বৎসরাবধি বিষং যান্মাসিকং মাসিকং। 
শৈলোখং গরলং মৃগে্্কুটিলোডুতঞচ ভৎকালিকং। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।' ১০৩ 


বৎসর পূর্বে ভারতে উহা ওধধরূপে ব্যবহৃত হইত। বাস্তবিক রসায়ন 
ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রাচীন ভারত তাৎকালিক ইউরোপ হইতে অনেক 
বিষয়ে উন্নতজ্ঞানসম্পন্ন ছিল এই রসকর্পূর ্রস্ততপ্রণালী ও তাহার 
রাসায়নিক ব্যাখা অধাপক ,রায় মহাশয়ের হিন্দুরসায়নের ইতিহাসে 
(পৃঃ ১৩৭--১৪৩) বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে । এখানে এই বিষয়ের 
সামান্য আলোচনা করা হইবে। 

্রস্তৃতপ্রণালী-_রদেন্রচন্তামণি * নিয়লিখিত উপায়ে রসকপ্পূর 
প্রস্তুত করিয়াছেন। “একটি সুদৃঢ় স্থালীর চতুর্থাংশ লবণ দ্বার! পূর্ণ করিবে, 
তদুপরি পারদের চতুর্থাংশ সৈদ্ধব এবং তছুপরি সৈন্ধবের সমান ফটকিরি 
প্রদান করিবে। ফটকিরি, দৈন্ধব, ও শোধিত পারদ, সমান 
পরিমাণে লইয়া! ঘ্বৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়। পর্গটি করিবে। সেই 
পর্মটি ভাওস্থ ফটকিরির উপর প্রদানপূর্বক তাহার উপর পুনর্ববা 
ফটকিরি ও মৈম্ববচূর্ণ প্রদ্দান করিয়া তাহার উপর কতকগুলি থাপরা 
দিয়া তদুপরি একটি দৃঢ় স্থালী আচ্ছাদন করিয়! রুদ্ধ করিবে। পরে 
তিন দিবস অগ্নিতে পাক করিবে ।” 

ভাবপ্রকাশ 1 শোধিত পাঁরদ, গিরিমাটি, ইষ্টক, খড়ি, ফটুকিরি, 
সৈন্ধব লবপ, উইয়ের মাটি, ক্ষার লবণ, ভাগুরঞ্জক মৃত্তিকা, প্রত্যেক দ্রবা 
সমান পরিমাণে গ্রহণ করিয়া চারি দিবন জাল দিগনা উর্ধপাতনের দ্বারা 
রসক্ূর প্রস্তুত করিয়াছেন। উপরোক্ত ছুইটি উপায়ে রসকর্পূর প্রস্তুত 
কালে যে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
পারদ, ফটুকিরি এবং লবণ এই তিনটি দ্রব্যের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া 
সম্পাদিত হইয়া রসকপ্ুর প্রস্তুত হয়। ফটুকিরি (81017) উত্তপ্ত হইলে 


* রসেন্দ্রচিস্তামণি ( উমেশ্চন্্র সেন গু কবিরের সংস্করণ )-_পৃঃ ৮। 
1 ভাবপ্রকাশ--পৃঃ ৬৪। 


১৪৪ আযুর্ধেদ ও নব্য রসায়ন। 


সালফিউরিক অন্ন (581011010 200) উৎপন্ন হঠ। এই অল্প 
খানিকটা! পারদের সহিত সংযুক্ত হইয়া সালফেট অব মার্কারি (541210906 
011161001য) এবং থানিকটা লবণের সন্িত সংযুক্তহইয়! হাইড্োক্লোরিক 
অন্ন (17010011010 ৪010) উৎপন্ন ' করিয়া থাকে। তাহার পর 
উৎপন্ন সালফেট অব মার্কারি এবং হাইডোক্লোরিক অগ্্রের রাসায়নিক 
সংযোগে রসকপ্পুর (70:০91095 011071৫9) রস্তত্ত হয়। পারদ, ফটুকিরি 
ও লবণ এই তিন দ্রব্যের সংযোগেই বইদকপু গ্রস্তত হয়, বাকি '্রব্য- 
গুলির বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। কেবল ভাবগ্রকাশে ব্যবহৃত 
গৈরিক ও ইষ্টকচূর্ণের অগ্ঠতম উপাদান ফেরিক অকৃলাইড, এক প্রকার 
হায়ক দ্রব্য (০921)110 2611) এর কাজ করে। এইরপে প্রস্তত 
রসকপ্ূর বিশুদ্ধ কেলমেল হইবে না, কেলমেল ও পার্ক্লোরাইড অব 
মার্কারির (১০:০1০৫০ ০0610010800) একটি মিশ্রণ (001805) 
হইবে । এই শেষোক্ত দ্রব্যটি অত্যন্ত বিষাক্ত, সেই জন্ত প্রায়ই দেখা যায় 
যে অবিশুদ্ব.কেলমেল খাইয়া! অনেক রোগীর মুখে শোথ, ক্ষত প্রভৃতি 
হইয়াছে, এমন কি সময় সময় রোগীর মৃত্য প্য্ত হইয়া থাকে। সেই 
অন্য কেলমেল ব্যবহার করিবার পুর্বে উঞ্ণ জলে উহাকে বেশ করিয়া ধৌত 
করিয়া লইতে হইবে, কারণ এ প্রক্রিয়ায় জলে দ্রবণীয় (01016) 
গারক্লোরাইড অব মার্কারি জলে দ্রব হইয়! বাহির হইয়া যাইবে। 
আমুর্ষেদীর় গ্রন্থে তিন বা চাঁর দিবন অগ্িজাল দিবার ব্যবস্থা আছে। 
উহ! কেবল অতিশয়োক্তি মাত্র, তিন চারি ঘণ্টাই যথেষ্ট। 

রাসায়নক বিশ্লেষণ।-_ডাক্তায় উদয়টাদ দত্ত মহাশয় তাহার 
81866575 0150108 ০01 07617107085 নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে 
বাজারের রমকপূর কেলমেল ও পারুক্লোরাইডের মিশ্রিত পদার্থ । 
ডাজাঁর ওসাউনেসী (09858177695) ) তাহার 0127991] ০৫ 


ছ্বাদশ পরিচ্ছেদ । ১০৫ 


010010তে (২৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন যে তিনি ,রসকপ্পুর গরীক্ষা 
করিয়া! দেখিয়াছেন যে প্রায় সকল নমুনাগুলিই কেলমেল, একটি নমুনায় 
বিশুদ্ধ পারক্লোরাইড পাইয়াছিলেন। অধ্যাপক রায় মহাশয় বাঞার হইতে 
পাঁচটি নমুনা পরীক্ষা করিয়া 'দেখিয়াছেন যে মকলগুরিই কেলমেল, 
তাহাতে পারক্লোরাইড আদৌ নাই। আমরা এইরূপ বিতিন্ন লেখকের 
মতের অনৈকা দেখিয়া বাজার হইতে রদকপূর ক্রয় না করিয়া! কবিরাজ 
মহাপয়দিগের নিকট হইতে ক্রয় করিবার ইচ্ছা করি। কিন্তু ঃখের বিষ 
কলিকাতায় অনেকগুলি বড় বড় কবিরার্জী দোকান অনুসন্ধান করিয়া 
উহা ক্রয় করিতে পারি নাই। গকলেই বলেন যে তাহারা রসকপূর 
রাখেন না, বাজারে বেণের দোকানে পাইবেন। কেহ কেহ বলিলেন 
ঘে তাহার! রসকপূরের মত বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করেন না। অগতা 
বেণের দোকান হইতে রসকর্পুর ক্রয় করিতে হইল । দেখিতে চেপ টান, 
ছোট ছোঠ দানাদার, ঈষৎ ময়ল! রংযুক্ত পদাথ। গুড়! করিয়া পরীক্ষায় 
জানা গেল যে তাহাতে পারক্লোরাইড্‌. আদৌ নাই । বেণেকে জিজ্ঞাসা 
করায় জানা গেল যে সে বড়বাজারে পাইকারের নিকট কিনিয়াছে, 
এদেশ-জাত কি বিদেশ-জাত ঠিক বলিতে পারিল না। আরও কয়েক 
জায়গার রসকপূরে পার্ক্লোরাইড পাই নাই। সে যাহা হউক কেলমেল 
বাবহার করিবার পূর্বে উহা গরম জলে বেশ করিয়া ধৌত করিয়া! লইলে 
পার্ক্লোরাইডের কোন ভয় থাকিবে না । 


» ২। রসপুষ্পম্‌ ও সবিরমূ। 
ডাক্তার উদয়টাদ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন যে আজকাল কবিরাজ 
মহাশয়ের! শাস্্রান্থ্যাধী রসকর্পূর প্রস্তুত করেন ন1। তাঁহার! কজ্জলী 
(পারদ ও গন্ধক) এবং লবণ একত্রে মিশাইফ়! উর্দপাতনের দ্বারা রসকপূরর 


১০৬ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন । 


প্রস্তুত করেন। অধ্যাপক রায় মহাশয়* বলিয়াছেন যে তিনি এ ছুই দ্রব্য 
লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন থে এ উপায়ে রদকপুর প্রস্তুত হইতে 
পারে না, উ্ধপাতন কালে রসিন্দুর উর্পাতিত হয় এবং লবণ নিয়ে 
পড়িয়া থাকে। কিন্তু ডাক্তার এন্ম্‌লি (917 11010. 19116 ) 
তাহার মিটিরিয়া মেডিকা নানক গ্রন্থে মান্ত্রাজ অঞ্চলে গ্রচলিত “রসপুষ্প” 
নামক ওষধ প্স্ততের যে উপায় লিখিয়াছেন তাহাতে কজ্জলী, লবণ এবং 
ইঞ্টকথণ্ড বাবহৃত হইয়াছে।1 একটি পাত্রে ১২ ভাগ গন্ধক গলাইয়া 
৮* ভাগ পারদের সহিত কজ্ভলী করিবে, আর একটি পাত্রের অর্ধেক 
ছোট ছোট ইষ্টকথণ্ডে পূর্ণ করিয়! তাহার উপর লবণ দিবে । ছুইটি 
গান্ধ একত্র -করিয়! মুখবন্ধ করিয়া স্বাদশ ঘণ্টা! জাল দিলে রসপুষ্প বা 
রসকপ্পুর উর্ধাপাতিত হইবে । এখানে বোধ হয় ইষ্টকখণ্ডের অগ্ততম 
উপাদান ফেরিক অক্সাইড সহায়ক দ্রব্যের (০8691)600 8867%) কার্ধয 
করিয়া রসকপুর প্রস্তুত করিতেছে । এইরূপ উপায়ে প্রস্তুত “রসপুষ্প” 
কেলমেল ও পার্ক্লোরাইডের মিশ্রণ বলিয়া তিনি নির্ণয় করিয়াছেন। 
এখানে গন্ধক ও পারদের যে ভাগ লওয়া হইয়াছে তাহা! আধুনিক 
৪6017010 0)6079র অনুযায়ী (৩২) ২০০ )। 

ডাক্তার এন্মূলি "রদপুষ্প” ভিন্ন আরও একটি ওষধের উল্লেখ 
করিয়াছেন তাহার নাম “সবিরম” (?) ( সৌবীরম্)।$ এই ওঁষধ 
তামিল-বৈগ্যগণ অতি অল্পমাত্রায় ব্যবহার করেন এবং ইহার গ্রস্ত গ্রণালী 
“পুরাণশাস্ত্রে? () লিখিত আছে। এই প্রস্তত প্রণালী হইতে বুঝা যায় 
যে বিশুদ্ধ পার্ক্লোরাইড অব মার্কারি গ্রস্তত করিবার উপায় ভারতবাসী 
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1010, 0. 289, 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । ১৩৭ 


অবগত ছিলেন। বঙ্গদেশ অঞ্চলে পারদের গন্ধকঘটিত যৌগিক 
(58101106 01106100 ) এবং রদকপুর এই ছুইটি পারদঘটিত 
যৌগিকই প্রচলিত আছে কিন্তু মাদ্রাক্গ অঞ্চলে পারক্লৌরাইডের যে 
প্রচলন ছিল তাহ! ডাক্তার 'এন্স্লির গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা 
যায়। নিয়নলিখিত উপায়ে তামিল বৈগ্রগণ পার্ক্লোরাইড গ্রস্ত 
করিয়া থাকেন। প্রথমে. পূর্বোক্ত উপায়ে রসূপুষ্প প্রস্তত করিতে 
হইবে। পরে ঘেই রসপুষ্প ৮« ভাগ, সমপরিমাণ লবণ, ৪০ ভাগ তু'তে, 
২* ভাগ ফট.কিরি, ২৭ ভাগ সোরা, ২ ভাগ পুণীর (ক্ষারাত্মক 
মৃত্তিকা! ), ১০ ভাগ হীরাকদ এবং ৫ তাঁগ নবসার (নিশাদল )_:এই 
সকল দ্রব্য একক্রে মর্দনপর্বক একটী বোতলের অদ্ধেক পর্য্যন্ত ভর্তি 
করিয়া ৩৬ ঘণ্টা জ্বাল দিতে হইবে। অবস্ত বোতলের গাত্রে কারা 
লেপিয়া উহাকে শুষ্ক করিয়। লইতে হইবে । তাহার পর বোতল ভাঙ্গিয়া 
গলদেশে সংলগ্ন পার্ক্লোরাইড, গ্রহণ করিতে হইবে।* এই উপায়ে 
রসপুষ্পের অন্ততম উপাদান কেলমেলকে (179:087093 00101106) 
পার্ক্লোরাইডে (77670500 0107106 ) পরিণত কর! হইয়াছে। প্রথমে 
তু'তে, ফট.কিরি এবং হীরাকস হইতে সাল্ফিউরিক অল্ন উৎপন্ন হয়, 
সেই অনল দোরার সহিত সংযুক্ত হইয়া নাইটিক অল্ন (01৮10 200) 
উৎপন্ন করে। খানিকট! সালফিউরিক অমন লবণ ও নিশাদলের 
সহিত সংযুক্ত ইইয়া হাইডোক্লোরিক অন্ন (11507011920 ৪০1৫) 
উৎপন্ন করে। এই ছুই উৎপন্ন অগ্ন সংযোগে ক্লোরিন (০১10717৩) : 
নামক গ্যাস উত্পন্ন হইয়া! কেলমেলকে পর্ক্লোরাইডে পরিণত করে। 
হলা্ড( [1011870) দেশে আন পর্যন্ত এই উপায়ে পার্ক্লোরাইভ 


প্রস্তুত হইয়। থাকে । 
ক 01 91050211095505 1177021 01 0176171500) 09. 280-3200, 





১০৮ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন। 
৩। কভ্জলী (71801: 981717106 ০1 [16:01 ) 


প্রাচীন ইতিহাস-_“্পারদ” দেখুন। নাগার্জুনকূত রমরদ্বাকরে 
সমপরিমাণ পারদ ও গন্ধক পেষণ করিয়া' কজ্জলী গ্রস্তত করিবার ব্যবস্থা 
আছে। বৃন্দ একভাগ পারদ ও একতাগ্ন গন্ধক এবং চক্রপাণি সমপরি- 
মাগ পারদ ও গন্ধক মিলিত করিয়া কল্জনী প্রস্তুত করিয়াছেন । পরবর্তী 
তান্ত্িকযুগে প্রায় শতকরা নব্বইটি ধাতুঘটিত ওঁষধে কজ্জলী ব্যবহৃত 
হইয়াছে। রসরদসমুচ্চয, রদেন্রচিস্বামণি গভৃতি গ্রন্থে পারদের ছয়গুগ 
গম্ধক দিয় কজ্জলী প্রস্তত হইয়াছে। 

প্রস্ততপ্রণালী-দাধারণতঃ পারদের দ্বিগুণ গন্ধক লইয়! একত্রে 
পারদ ও গন্ধক লৌহদণ্ডের দ্বার! ক্রমাগতঃ মর্দন করা হয়। মর্দন 
করিতে করিতে ক্রমশঃ কৃষ্ণবর্ণের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । এইকূপ 
ঘর্ষণ প্ররক্রিয়াতে পারদ ও গন্ধক মিলিত হইতে অত্যন্ত বিলগ্ব হইয়া 
থাকে এবং সমগ্র পারদকে গন্ধকের সহিত মিলিত করিবার জন্ত অনেক 
বেশী গন্ধকের প্রয়োজন হইয়া থাকে । আধুনিক রসায়ন স প্রমাণ 
করিয়াছে যে পারদের ওজনের এক ষষ্ঠমাংশ মাত্র ওজনের গন্ধকের সহিত 
পারদ মিলিত হইয়া থাকে । দেই স্থুলে বৈগ্কে ঘর্ষণদ্বার! কজ্জলী গ্রস্ত 
করিবার সময় পারদের সমগ্ুণ, দ্বিগুণ, তিনগুণ এমন কি ছয়গুণ ওজনের 
গন্ধক ব্যবহৃত হটয়াছে। এইরূপ ধর্ষণের দ্বারা কজ্জলী গ্রস্ততকালে 
একখানি আতসী কাচের (0088719105-21255) দ্বারা দেখিয়! লওয়া 
উচিত যে অসংযুক্ত পারদ উহাতে আছে কিনা। | 
 সবর্ণসন্দুর বা রসসিনুর প্রস্তুত কালেও এইরপ ধর্ষণের দ্বার! কঞ্জলী 
প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা বহু সময়সাপেক্ষ এবং ইহাতে গন্ধকের 
বহুলপরিমাণে অপচয় ঘটিয়! থাকে । তাহার পরিবর্তে গন্ধক অগ্রে 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । ১৪৯ 


মৃদ্ধ অগনিতে গণাইয়া ক্রমশ: পারদ তাহাতে মিশ্রিত করিয়া নাড়িতে 
হইবে, পরে উহাকে নামাইয়া গুঁড়। করিয়া পুনরায় মৃদধ অগ্নিতে গলাইতে 
ভইবে। এইরূপে ছুই তিন বার নামাইবার পর গুঁড়া করিয়া লইলে 
পনের মিনিট.বা অর্ধ ঘণ্টার মধো কজ্জলী প্রস্তুত হইবে এবং পারদের 
ওজনের অর্ক, উত্দসংখ্য! মান পরিমাণ গন্ধক লাগিবে। বৈগ্বকেও 
স্থানে স্থানে গন্ধক গলাইয়া কজ্জলী প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে।* 
ষড়গুণবলিজারণ-_রগ্রস্থাবলী পাঠে বেশ বুঝা যায় যে, পূর্বে এই 
ধারণ! ছিল যে গন্ধক যত বেণী দেওয়া যায় পারদের গুণও তত বদ্ধিত 
হয়। এমনকি রমেন্ত্রচন্তামণিকার লিথিয়াছেন যে “ষড়গুণবলিজা- 
রণং বিনায়ং ন খলু রুজাহরণক্ষমে! রমেন্ত্র+ অর্থাৎ পারদ ষড়গণ 
গন্ধকের দ্বারা জারিত না হইলে কখনই রোগ হরণে সমর্থ হয় না। সেই 
জন্ত রসরত্বসমুচ্চয়, রসেন্দ্রচিস্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে পারদের ছয়গুণ ওজনের 
গন্ধকের সহিত মিলিত করিয়৷ কল্জলী প্রস্তুতের বাবস্থা আছে। এই 
ষড়গুণবলিজারণ ছুইপ্রকারে দিদ্ধ হইত। গ্রথম--পারদ ও ছয়গুণ 
গন্ধক একত্র ঘর্ষণ করিয়! কজ্জলীর স্তায় প্রস্তত হইত। দ্বিতীয়-_বাঁলুকা- 
যন্ত্রে একটি তৈলভাগ্ডে পারদের সমান গঞ্ধক প্রথম দিবার পর উহা গলিয়! 
তৈলবৎ হইলে তাহাতে এ পারদ প্রদান করিতে হইবে। আবার পারদ 
অর্ধ জাগিয়া উঠিলে পুনর্ববার পারদ এ ভা নিক্ষেপ করিবে । এইরূপে 
বড়গুণ গন্ধক অল্পে অল্পে নিক্ষেপ করিয়! জীর্ণ হইলে যে পারদ প্রস্তত 


* প্রক্ষেপা গন্ধকং তত্র জ্বালা. মৃদ্ধগ্রিন। দহেৎ। 
গদ্ধকে মেহমাগন্ত্রে তৎসমং পারদং ক্ষিণেৎ| 
মিশ্রকৃতা ততো দ্বাভ্যাং দ্রতং তমবতারয়েখ ! 
আমর্দয়েৎ তথ| তত্ব, যথান্তাৎ কজ্জল গ্রভম্‌ ॥ 
ভৈষজ্যরতবাধলী। 


১১০ আয়ুর্বেবেদ ও নব্য রসায়ন । 


হইবে তাহা অতীব বীরধ্যবান্‌ হইবে। * বলা বাহুল্য এই ষড়গুণবলীজারণ 
নিতান্তই নিরর্থক, কারণ পারদ উহার ওজনের যষ্ঠমাংশ মাত্র 
(ষড়গুণ নহে ) গন্ধফের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে | ইহার বেশী যাহা 
গন্ধক ব্যবহৃত হইবে তাহ! সমস্তই অসংযুক্ক ভাবে থাকিবে । 
৪। রূসপর্পটি। 

প্রাচীন ইতিহাস-রসরত্বাকরের মতে নাগার্জুন রসপর্পটির 
আবিষ্বর্তা । চক্রপাঁণি লিখিয়াছেন “এসা রসপর্পটিকা খাতা নিবদ্ধ 
চক্রপাণিনা”। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে চক্রপাঁণিকে আমরা বৈগ্তকশান্ত্ 
রসপর্পটির প্রবর্তয়িতা বরিতে পারি ( পারদ দেখুন )। 

্রস্তৃতপ্রক্রিয়!-_কজ্জলী ও রসপর্পটর প্রস্তত প্রক্রিয়ার মধ্যে 
প্রভেদ এই যে পর্পট গ্রস্তত করিতে হষ্লে গ্রথমে কজ্জণী প্রস্তুত করিয়া 
উহাকে অর গলাইয়া লইতে হয়। চক্রপাণি নিম্নলিখিত উপায়ে পরর্টি 
প্রস্তুত করিয়াছেন_“দমপরিমাগ শোধিত পারদ ও গন্ধক মর্দন করিয়া 
কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। অতঃপর কুলকাঠের আগুনের উপরে একটি 
লৌহগাত্রে উহাকে দ্রবীভূত করিয়া লইবে। তৎপরে গোময়োপরি 
কদলীপত্র স্থাপনপূর্বক তছুপরি সেই দ্রবকজ্জলী ঢালিয়া সেই গোময়- 
পুরিত কদলীগন্দের পুটলীর দারা চাপিয়! ধরিবে। এইরপে রসপর্সটি 
প্রস্তুত হইবে ।” 1 


* নৃতপ্রমাণং দিকভাখ্যযন্ত্রে দণ্ত। বলিং মৃদ্ঘটিত তৈলতাণ্ডে। তৈলাবশেষেহত্র 
রসং,নিদধ্যাৎ মগ্রার্ধকায়ং প্রবিলোক্য ভূয়; | বড়গ্রং গম্ধকমলমন্সং ক্ষিপেদসে। 
জীরনবনি্্বলীস্তাৎ-_রসেন্্রচন্তামণি। 

1 শুদ্ধো সমানৌ রসগন্ধরৌ ॥ 
সপমর্দা কঞ্জলাভন্ত কৃর্যাৎ পাত্রে দৃঢ়াশ্ররে। 
ততে| ঝাদরবহ্িস্থলৌহগাত্রে ভ্্বীকৃতম্‌।। 
গোময়োপরি বিনান্ত কদলীপঞ্রপাঁতনাথ | 
কুর্ঘযাৎ পর্পটিকাঁকরমদ্য রক্তিদ্ব়ং ক্রমাৎ || চত্রদত্তসংগ্রহ-রসপর্গটিক। 
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রাসায়নিক বিষ্লোষণ__কজ্জলী দেখিতে মগীবৎ কু্চব্ণ গুঁড়া এবং 
পর্পটি কৃষ্ধবর্ণ চেপ্টা চেগ্টা খণ্ডাকৃতি। পর্গটিকে গুঁড়াইলে কজ্জলীর 
মত দেখিতে হয়। উতয়ই কৃষ্ণ সালফাইড অব মার্কারি (180: 9৫1- 
0101০ ০1 75010 ) এবং অসংযুক্ত গন্ধকের মিশ্রণ। অধ্যাপক রায় 


মহাশয় একটি পর্টি পরীক্ষা করিয়! শতকরা ৪৪ ভাগ অসংযুক্ত গন্ধক 
গাইয়াছিলেন। 


৫। রসদিনদর, স্বর্ণসন্দুর (মকরধ্রজ্) ও সিদ্ধমকরধ্বজ। 
(1১6301)110160 100:00110 8011)0109 ) 


্স্ততপ্রণালী__মাধুনিক বৈগ্গণ রগসিন্দূর, স্ব্ণসিন্ুর, বা স্বরণ 
ঘটিত মকরধবজ ৭ দিদ্ধ মকরধবক্জ নামে তিনটা দ্রব্য ব্যবহার করিয়! 
থাকেন। রাসায়নিক বিশ্লেষণের অভাবে এই তিনটি দ্রব্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
পদার্থ বলিয়! স্বীকৃত হইয়া আদিয়াছে। কিন্তু বন্ততঃ এই তিনটি পদার্থ 
আদৌ ভিন্ন নহে। এই বিষয় আলোচন! করিবার পূর্বে প্রথম উহাদের 
প্রস্তুত গ্রণালীর আলোচন! আবশ্তক । 

(ক) রদমিন্দুর।-_তান্ত্িক গ্রন্থ মমূছে রসসিন্দুর প্রস্তুত করিবার জন্ত 
গ্রথমে পারদ ও গন্ধক মিলিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তত করিবার ব্যবস্থা 
আছে। পরে একটি কাচের বোতলকে মৃন্তিকা সংযুক্ত বস্ত্র দ্বার! 
উত্তমরূপে লেপন করিরা উহার তির কচ্জলী গরহণপূর্ব্্ বালুকামস্তে 
এক বা ততোধিক দিবস পাঁক করিতে হইবে । তৎপর বোতলের গললঙ্ন 
“তরুণাদিত্যসর্গিভ লোহিত বর্ণের পদার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই 
রনির । এই প্রস্তত প্রক্রিয়ায় কজ্জলী উত্তাপ সংযোগে উর্দপাতিত 
(501090) হইয়া বোতলের গলদেশে লোহিতাকারে লগ্ন হয়। এই 
লোহিত দানাদার পদার্থ উর্ধপাতিত মাকিউরিক দলফাইড | 


১১২, আমুর্ধেধদ ও নব্য রসায়ন। 


খ) বর্ণ সিনদুর_্র্ণ সির ও রসমিনদুরের প্রস্ততপ্রণালীর মধ্যে 
গার্থক্য এই যে স্বর্সিদুরের জন্য কজ্জনী প্রস্তুত কালে পারদ ৪ 
গন্ধকের সহিত স্বরণপত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ১ ভাগ মৃছু 
সবরণপত্র, ৮ ভাগ পারদ ও ১৬ ভাগ গগ্ধক একত্র মর্দানপূর্বক কজ্জলী 
প্রস্তুত হইয়া থাকে ।, গরে রদসিনূর গ্স্ততগ্রণানী অনযায়ী এই কজ্জলী 
বোতলের মধ্যে গ্রহ্ণপূর্ববক বাুকাধন্ত্রে এক ব| ততোধিক দিবস পাঁক 
করিতে হয়। শীতল হইলে উদ্ধপাতিত বোতলের গলদেশলগ্ন লোহিত 
বর্ণের পদার্থ গ্রহণ করা হয়। ইহাই স্বর্ণসিনূর। এই গ্রস্ত প্রক্রিয়ায় 
বর্ণ নিতান্ত নিরর্থকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শ্বর্ণমিশ্রিত 
কজ্জ্লীকে উর্ধপাতিত কর! হয়, তখন কেবল মাত্র মার্কিউরিফ সলফাইডই 
উর্দপাতিত হইয়া থাকে, স্বণ আদে উর্ধপাতিত হয় না, সমস্তই 
বোতলের নিদ্ধে পড়িয়া থাকে।: স্বর্ণপিশুর প্স্ততকালে কজ্জলীর 
সহিত স্বরণপত্র বাবঘত হয় বলিয়া স্ব্সিনদূর “্ৰরঘটিত মকবধবজ” নামেও 
অভিহিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক স্বর্ণসিনূর ন্বর্ণসংযুক আাদৌ নহে। 
এই স্বরণসিনদর প্রস্তুতকালে স্বর্ণ একেবারে বাদ দেওয়া উচিত। আধুনিক 
বৈষ্ঠেরা বোতলের নিয়স্থিত হুঙ্ স্বরণ স্বর্ণভন্মরূপে ব্যবহার করিয়! থাকেন, 
কেছ কেহ উহ্বা হইতে স্বর্ণ .আহরণপূর্ববক অন্তকার্য্যেও ব্যবহার করিয় 
থাকেন। * 


* “নববর্যটিত" ঘর্ণমিনূরপ্রস্ততকালে স্বর্ণ ব্যবনৃত হয় বলিয়া আধুনিক বৈদোর! উহা 
অতি উচ্চমূলো বিক্রয় করিয়া থাকেন এবং দেশের অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস যে 
র্ণসিনূর প্রস্তুতকাণে বরণ ব্যবহৃত ন| হইলে উদ্থীতে কোনও গু৭ থাকে না। একভরি 
রসমিন্ুর দাধারণতঃ চাঁরি টাকা ও একভরি:ব্ণসিলুর চব্রিশ ট।কাঁয় বিক্রীত হর, কিন্ত 
ইউরোপজাত বিশুদ্ধ উর্ঘপাতিত মার্কিউরিক সলফাইড, এক ভরির মুলা পাঁচ পয়দা বা 
ছয় পয়ন। মাত্র। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রপ্তত হইলে রসমিনূর ব| ্বর্ণসিনূর 
(ছইই একই পদার্ধ) আমাদের দেশেও একভরি চারি আন! বা .আট আন! মুল্যে 
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(গ) সিদ্ধ মকরধ্বজ-_-প্রচলিত আমুর্বেদীক গ্রন্থসমূহ এই 
সিদ্ধ মকরধবজের কোথাও উল্লেখ দেখিলাম না) অথচ প্রায় প্রত্যেক 
কবিরাজ মহাশয়ের ওষধ-তাঁলিকায় উহা স্থান পাইয়াছে। একজন 
কবিরাজ মৃহাশয়ের তালিকা পুস্তক হইতে জানা যায় যে, এই মকর- 
গ্বজও স্বর্ণথূটিত এবং এই মকরধবজ গ্রস্তকালে সাধারণ পারদ ব্যবহার 
না করিয়া শত ব। সহত্রপুটিত পারদ ব্যবন্ধত হইয়া থাকে। অস্তবতঃ 
এই মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার জন্য শত বা সহঅপুটিত পারদ, গন্ধক 
ও ্বর্ণ মিলাইয়। কজ্জণী প্রস্তুত কর! হয় ও পরে উ্বপাতনের দ্বার! 
মকরধ্বজ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। অপর একজন কবিরাজের 
তালিকাপুস্তক হইতে এইরূপ অনুমিত হয় যে, শত বা সহত্রবার 
পুনঃপুনং গন্ধক দিয়া পুনঃপুনঃ উর্ধপাতিত করিয়া এই মকরধবজ 
্রস্তত হইয়া থাকে ।* (১) | 

তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে শত বা সংশ্রবার পুটিত বা মারিত 
পারদ কি, তাহাই বিবেচ্য। পারদকে গন্ধকের দ্বারাই মারিত ও 
পুটিত কর! হয়_-"হ্‌ই ভাগ পারদ ও একভাগ গঞ্ধক একত্র করিয়! 
ঘতকুমারীর রমে একদিন নিরন্তর মর্দিনপূর্ব্বক মুখ বন্ধ করত ভূধর- 
যন্ত্রে একদিন পুটপাক করিয়া লইলে পারদ মারিত হয়,” + (২) এইরূপে 
পুটিত বা মারিত পারদ অবিশুদ্ধ কালো মারকিউরিক সণফাইডই 
(119925 10180] 10610811051) হইবে । এইরূপে'বার 
বার গন্ধক দিয়া পারদ পুত হইলেও তাহা মারকিউরিক সন্ফাইড 
(765811060000000 01196) বা রমনিন্দুরেই পরিণত হইবে 











বিক্রিত হইবে না কেন বুঝিতে পারি না। 
* এই মকরধ্বঙ্জের মূল্য সর্ববাপেক্ষ। বেণী_ইহার মূলা এক তরি ৮*ট।কা। 
1দ্থিপলং শুদ্ধমৃতন্ত কৃতাদ্ধিং গদ্ধকং তথ|। কন্যা! নীরেণ সংমর্দা দিনমেকং নিরন্তরং । 
রদ্ধা তনুধরে যন্ত্রে দ্িনমেকং মারণেৎ পুটে ॥* রসেজুস।রমংগ্রহ। 
৮ 


১১৪ আয়ুর্ষ্বেদ ও নব্য রসায়ন। 


ভিন্ন দ্রব্য হইব না। অবস্ঠ স্বর্ণ এস্থলেও বোতলের নিয়ে গড়িয়া 
থাকিবে এবং সেই কারণে উহ! নিতান্ত নিরর্থক ভাবে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। 

প্রাচীন ইতিহাস-_(১) ষড়গুণবলিজারণ--এই সন্ধে 
শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অন্ুন্ধান করিলে দেখা যায় ষে প্রচগিত তান্ত্রিক গ্রন্থ- 
সমূহে উদ্ধপাতন বারা মকরধবজ গ্রস্তত্তকালে পারদের সহিত ক্ষ়গুণ 
গন্ধক দিতে হইবে সে সঙগন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। অপেক্ষাকৃত 
গ্রাচীন গ্রন্থদমুহে ছয়গুণ গঞ্ধক দিহাঁর ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় 
এবং সম্ভবতঃ অভিজ্ঞতার বুদ্ধির স্থিত পরবর্তী কালের গ্রস্থদমূহে 
ছয়গুণ ক্রমশ; দ্বিগুণ, সমগুণ এমন কি অর্ধেক পরিমাণে দীড়াইয়াছে। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নাগাজ্জুন, বৃন্দ ও চক্রগাপি পারদের সম- 
পরিমাণ গন্ধক মিলাইর়া কজ্জলী প্রস্তত করিয়াছেন। কিন্তু রমেন্ত্র-. 
চিন্তামণি, রসরত্র-মুগ্চয় প্রতি গ্রন্থে ছযগুণ গন্ধক দিবার বাবস্থা দৃষ্ 
হয়। তবে রেন্্র-চিন্তামণিতে "চন্্রোদয়রম” প্রস্ততকালে যে "ন্বরণ 
দিন্দুরৎ প্রস্তুত কর! হইয়াছে, তাহাতে ছুইগুণ গন্ধক দেওয়া হইয়াছে। 
রদেন্ত্রসার-সংগ্রহে “ষড় গুণবলিজারণ” কোথাও দেখিতে পাইলাম ন!। 
ধ এন্থে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পারদের সমান, দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ গন্ধক ব্যব- 
হারের উল্লেখ আছে, কোথাও প্ধড়গুণ'+ গন্ধক ব্যবহৃত হয় নাই। 
গন্ধক অধিক দিলে যে উহাও মকরধ্বজ্ের সহিত উর্দপাতিত হইয্া 
বোতলের গলদেশে লগ্ন হইয়া! থাকে তাহ! রামেন্্রসারদংগ্রহ-কার 
জানিতেন। তিনি বলিয়াছেন ““ক্ফোটয়িত্ব। মক্তাভমৃদ্ধলগ্রং বগি 
ত্যেৎ।. অধঃহথং রসগিন্দুরং সর্বরোগেষু যোজয়েৎ।” শাঙ্গধর পারদের 
সমান পরিমাণ গন্ধক লইয়াছেন। তাবপ্রকাশে কোথাও পারদের 
“ষড়গুণবলিজারণ” দেখিলাম না। ভাবগ্রকাশ “সিনদুররস” প্রস্তত- 
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কালে পারান্ারং শুদ্ধগন্ধক₹” অর্থাৎ পারদের অর্দেব শোধিত গন্ধক 
লইতে উপদেশ দিয়ছেন। ্ 

(২) স্বর্ণ ব্যবহার-্বর্ণদিন্দুর প্রস্বতকলে স্বর্ণবাবহারের ইসিহাস 
আলোচনা করিলে দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক এরস্থসমূহে স্বর্ণ, 
ব্যবহার যেন পরিত্যক্ত হইয়াছে। রসরভ্বাকর, রসরত্বসমুচ্চয়, রমন 
চিন্তামণি ্রতবৃতি রাচীনতর গ্রন্থসমূহ শ্বর্ণব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী । 
কিন্তু রমেন্ত্রসার-মংগ্রহকার “রসসিন্দুর”ই প্রস্তুত করিয়াছেন এবং উহা 
“অন্থপানবিশেষণ করোতি ..বিবিধান গুণান” বলিয়! লিখিয়া গিপ্াছেন; 
কিন্তু পৃথক করিয়৷ “ন্বর্ণসিন্দুর” প্রস্ততি করেন নাই। এ গ্রন্থে 
“চন্দ্রোদয় রস বা মকরধ্বজ” প্রস্তত কালে স্বর্ণ ব্যবত হইয়াছে সত্য, 
কিন্তু এরপে প্রস্তত. মকরধ্বজের সহিত" কম্রী প্রভৃতি বঙ্গকারক ও 
উত্তেত্রক ওঁধধ মিশ্রিত থাকাতে বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধবজের কি গুণ তাহা 
জানা ধান্ন না। শাঙ্্ধর পারদভন্ম প্রস্তত কালে সমান পরিমাণ গন্ধক 
দিয়া মকরধবপনপ্রস্তত করিয়াছেন। তিনি কোথাও স্বর্ণঘটিত মকরধবজ 
প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা দেন নাই। ভাবপ্রকাশে স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজের 
কোনও উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। ভাবমিশ্র কেবল দিন্দুররদ ঝা 
রদসিনুর প্রন্ততের ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং এ ধের অনেক গুণ বর্ণনা 
করিয়াছেন। “রমপ্রদীপ” স্পউতঃ মকরধ্বজ গ্রস্তত কালে 
বর্ণ বাদ দিতে উপদেণ দিয়াছেন % 

* [২29 ১7110150019 00111008 016101509, 011) 01139 09907000- 
£9815107 000 [8530150102 ডি 509000081 004৮ 010 08৮ 17101 
£014 01895 ৪170 16001110705 10510101006 ০01. 

১০১৬ ও ১৩১৭ সালের "প্রবাদী”' পত্জিকার প্রকাশিত মদীয় “আমূরবেদ ও আধুনিক 
রমা” শীর্ষক প্রবস্কগুলি দেখুন। অধ্যাপক রায়ের “নবারসায়নী বিদা। ও তাহার 


উৎপত্তি”, “17115107901 111000 01160171509) টাচ [17 ও ্ট্য। বড়ই 
আক্ষেপের বিষ যে ম]পুক রায় প্রমুখ বিশিষ্ট রাসায়নিকগণের দ্বার পরিচালিত 


১১৬ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন । 


রাপায়নিক বিশ্লেষণ রসনিন্দূর, স্বর্ণিন্দর ও দিদ্ধমকরধবজ 
. দেখিতে সম্পূর্ণরূপে একই প্রকার। চক্চকে। ঈষংলোহিত, দানাদার 
পদার্থ । প্রত্টেকটিকে গু'ড়াইলে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের সিনদুর প্রস্তত 
হইয়া! থাকে। | 
রসদিন্দুর (২০59110)০] 10)0700110 501017106) ;-- 


গন্ধীক ১ ,** শতকরা ১৩. ৭৯ ভাগ 
র্ণদিন্দুর * | 
বর্ণ ১১:৮১ নাই 
গন্ধক 8 ০ ১৩. ৮৯ ভাগ 
দিদ্ধমকরধবজ 1 
র্ণ **ত ... নাই, 
অসংযুক্ত গন্ধক ... *** নাই 
গন্ধক রর ৮ ১৩, ৪৫ (প্রথম পরীক্ষা ) 


১৩. ৬২ (দ্বিতীয় পরীক্ষ!) 


“বেঙ্গল কেমিকাল এও ফার্মামিউটিকাল ওয়ার্কম্‌” নামক রাসায়নিক কারখানায় 
এখনও পধ্যন্ত এই ““ঘর্ণঘটিত'” স্বর্ণসিন্দুর চব্বিশ টাঁকা কগিয়া ভরি বিক্রয় 
হইতেছে। সত্যের মান রক্ষা করিবার জন্য, আঘূ্বেদের উন্নতি কল্পে সামান্য 
্বার্থত্যাগ করিতে আমরা বেগল কেমিকেলের পাঁরচালকবর্গকে কি ,অনুরোধ 
করিতে পারি না? 

যদদি সবর্ণপিন্দুরে স্বর্ণের গুণ বর্তাইতে হয় ত1হ। হইলে উদ্ধপ।তিত রসসিন্দুর গ্রহণ 
করিয়! উহার সহিত স্বর্ণভম্ম মিশাইতে হইবে। উর্ধপাতিত করিবার পুবের স্বর্ণব্যবহার 
নিতান্তই নিরর্থক । ১৩১৬ ও ১৩১৭ মালে "প্রবাসী” পত্রিকায় গ্রন্থকার কক এই 
বিষয় আলোচিত হইলে কয়েক ব্যক্তি “দর্ণসংযুক্ত” মকরধবজের নমুনা গ্রন্থকারের 
নিক্ট রাসায়নিক বিপ্লেষণের জন্য পাঠাইগছিলেন। এই নকল নগুনায় স্বরণ [ছিল । 
তাহারা হবর্ণিন্দুরের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে শ্বর্ণতপ্ম মিশাইয়।ছিলেন। মংবাদপত্রেও 
এখন কেহ কেহ এইরপ "শ্বরণমংযুক্ত” মকরধ্বজের ( 01915180521 10) ০10) 
বিজ্ঞাপন দিতেছেন। 

* ৪7211150001 চএএ 000101505৬০], 11, 

1 গ্রস্থকার--প্রবাদী, ১৩১৭ সাল, চৈত্র, ৬৮৩ পৃঃ 
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এই তিনটি ভ্রব্যই উর্দপাতিত করিয়! প্রস্তুত হওয়ার জন্ত অত্যন্ত 
বিশুদ্ধ। সেইজন্ত উহাদের রাসায়নিক পরীক্ষার ফল হইতে জোর 
করিয়া বল! যাইতে পারে যে উহার! একেবারে অভিন্ন। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। 
রো (1708) | 


প্রাচীন ইতিহাস-বৈদিকযুগে যে ভারতে লৌহের প্রচলন 
ছিল তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে (“ধাতুবর্গ_বৈদিক যুগ” দেখুন )। 
বাস্তবিক আধুনিক কালে ইংলগ ও আমেরিকা! লৌহের সবশ্ ধেমন 
বিখ্যাত, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ সেইরূপ লৌহের জন্য বিখ্যাত ছিল। 
লৌহ মরিগ ধরিয়া শীত্ঘই নষ্ট হই! যায় কিন্তু তথাপি ভারতের নানাস্থানে 
গ্রাচীনযুগ্ের লৌহশিন্পের নমুনা এত অধিক পাওয়া যায় যে তাহাতে 
মনে হয় ভারত. লৌহশিল্লে গ্রায় অদ্বিতীয় ছিল। * সার জন হক্স 
সত্যই বলিয়াছেন “(116 50001) 01100 10 [70018) 25621) ৪১ (৩ 
(001) 2100 000) 06200065। 5861005 (0 10256 10601 001711160, 
[17 006 06000016501 07558 1707 9125 05601 18186 170255695 
85198815 01217061510 1001 0/0111) 01০ 130 0600) 874 
 [এণাও স৩]] [90910 ৪10) 20%21005055 9110 9106 1027 108৩৫ 


16760. 7 0) €80) 01111560 ০0701001016195 01 06 65 


* আধুনিক কাগে ভারতের লৌহশিল্পের জাবার পুনঃ প্রতিষ্ঠ। হইতে'ছ । গত 
১৯১২ সালের গুজার বন্ধে ন্ববিত্যাত টাটা কোম্পানীর যে নুবৃহৎ লৌহের কারখান| 
সাকৃচিতে দেখিয়া আসিয়াছি তাহার তুলা ন্ুবৃহৎ কারখানা এসিয়াতে নাই। 
ইতিমধ্যেই এই কারখানার জৌহ বহুল পরিমাণে জাগান, আষ্টরেলিয়! এমন কি নু 
জামেরিক। পর্য্যন্ত রগু।নি হইতেছে। | 


আযু্েদ ও নব্য রসায়ন। ১১৯ 
2516 ৮6 006 156 60 58100170760) ৯100) 1100) 22005050118 
স্্রদিদ্ধ রাসায়নিক রস্‌্কো ও সালমার দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তপ্তের 
উল্লেখ করিয়! লিখি গিয়াছেন “[76 0667) 65101650707 1 
10008 10. 076 008088001601 চ108]0৮ 00 102) ৪ 
€50118690 11017) 006 90 01116 01560091006 119১0৩ 
0100061060 10681 19011) 01 7 70081761101) 1011191 10 1658 
(0088 60 061 10 16060). 1015 10012790045 ৪9046 30 
16০৮ ০4 01 8০000, 2110 1005 21) 01112102162] ০81) 0৫21- 
105 ৪0 11501010001) 2) 5811510110 7১610081108 00 006 00010) 
৩৩100000, 1605 00£ 21) 685) 01001406109) 2. (08 19165611602) (9 
[0189 510) 8 10055 10) 00119156950 10115 2100 91621) 1)211- 
[109 ) 100 (10৯ ৫0010 ১৩ ০090৮6 77 11)৩ 196 1)2100- 
19১08 ০01 01৩ 111000১৮0 870 2 7 1955 10 91067 
321)0.1 
এক্ষণে গ্রাচীন ভারতের লৌহশিল্পের কয়েকটি নমুনার বিবরণ 
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১২০. ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ | 
(১) বুদ্ধগয়ার মন্দিরের লৌহ। 


বু্গয়ার ন্ুগ্রদিদ্ধ মন্দির বা বৌদ্ধ স্তুপের নিয়গ্রদেশ খনন করিয়া 
লৌহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । যেমন আঞ্জকাল কোন সরকারী গৃহাদির 
গ্রতিষ্ঠাকালে তৃগর্ভে খবরের কাগজ, প্রচলিত মুদ্রা, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি 
প্রথমে প্রোথিত করা হয়, সেইরূপ প্রাণীন ভারতে স্তুপ স্থাপনকালে 
নানাবিধ মুদ্রা লৌহ, স্বর্ণ মুক্তা ও প্রবাল প্রভৃতি রত্ব প্রোগিত কর! 
হইত) বুদ্ধগয়ার স্তুপ অতি প্রাচীন, উহার ইতিহাস স্গ্রসিদ্ধ চীন- 
পর্যাটক হুয়েন স্তাং তাহার ভ্রমণবৃত্বাস্তে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। স্বপ্রসিদ্ধ রাজা! অশোক (খৃষ্টপূর্বব ২৬৩-২২৬) সর্ব 
প্রথমে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেম। তাঁহার অনেক পরে এই 
বিছারটি মনিরে পরিণত হয়। জেনারাল ক্যানিংহামের মতে রাজা 
হুবিস্কের সময়ে উহ নির্দিত হয়, এবং চতুর্থ খুষ্টাবে উহার বিস্তৃতি সাধিত 
হয়। কিন্তু ফাগুসান সাহেব উহা খুষ্টপরে ষষ্ট শতাব্দীতে নির্শিত হইয়া- 
ছিল বলিয়া নির্দারণ করিয়াছেন । | 

সে যাহ! হউক, বুদ্ধগঞ়ার মন্দিরের আশোকের প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি খনন 
করিয়৷ একখণ্ড লৌহমল (100. 985 ) পাওয়া গিয়াছে । উহা কলি- 
কাতার মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। এই লৌহমল আজ পর্য্স্ত ভারতে 
আবিষ্কৃত ্রতিহাসিক লৌহের নমুনার মধ্যে সর্বপ্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত 
হইবে। 


কপ 
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আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন । ১২১ 


বৃদ্ধগয়ার মন্দির হইতে অনেকগুণল লৌহকীলক ( [010 0181005 ) 
আহত হইয়া কলিকাতার মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। উহারা প্রায় 
এক বিঘত লম্বা এবং দেখিতে খুব মরিচা ধরা। 
(১) প্রধান মন্দিরের একটা দরজার পাশ হইতে কয়েকটা কীলক 
গাদয়া গিয়াছে | 
(২) মন্দিরের চারিপার্সথ স্তুপ বইতে অনেকগুল লৌহকীনক 
পাওয়া গিয়াছে। 
এইরূপ লৌহকীগক পুরী! কানারক প্রভৃতি স্থানের মন্দিরে গ্রন্তরাদি 
আটকাইবার ভন্য ব্যবহৃত হইত। কিন্ত বুদ্গগয়ার মন্দিরের প্রাচীনত্ব 
হেতু এরঁতিহাপিক হিদাবে এই মকল েৌহকীলকের মূলা খুব বেশী। 


(২) দিল্লীর লৌহস্তস্ত। 


এই বিশ্ববিখাত গোলাকার লৌহন্তস্ত দিল্লীসহর হইতে প্রায় বার, 
মাইল দূরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ কুতব মিনারের সন্নিকটে দগডায়মান। মৃত্তি- 
কার উপরে ইহার উচ্চতা ২২ ফুট, এবং উহার ১ ফুট ৮ ইঞ্চি মৃত্তিকাতে 
প্রোথিত, সর্বমমেত স্তস্তট ২৩ ফুট ৮ইঞ্চি লম্বা। নিম্নদিকে ইহার 
ব্যাস ১৬৪ ইঞ্চি এবং মাথার দিকে ১২.০৫ ইঞ্চি, স্তত্তের উপর দিকে 
৩২ ফুট অংশ কারুকার্যাসমন্বিত এবং তাহাতে একটি খোদিত লিপি 
আছে। এই খোদিত লিপিতে কোনও তারি'থর উল্লেখ নাই। লিপির 
অক্ষরের আক্কৃতি দেখিয়! গ্রিন্সেশ সাহেব স্থির করিয়াছেন যে উহা 
তৃতীয় বা চতুর্থ খুষ্টাবের অক্ষর * এবং তাউ দাজীর মতে উহ! পঞ্চম 


ঞ প্রত্বভাত্বিক ফাগসান সাহেব লিখিয়াছেন “12111015510, 400 ৪5 2. 0710217 
0216--82110 10 00117101019 1106 [21 001 006 1107-10 0009175 ০৮৮ 6965 19 
81) 007589060060 5098 01209150010 016 11100058619 280 09100019 
০0110017162 121 06110112166 0121) 210 0190 10955 066 (01৪ 


১২২ ভরয়োদশ পরিচ্ছেদ । ক. 


শতাধীর শেষ বা! যট শতাবীর গ্রার ্টকালের অক্ষর । ফাঁগুগন সাহেবের 
মতে উহা গুপ্ত বংশের চন্ত্ররাজাদের আমলে নির্শিত, অতএব উহার 
লিপির তারিখ ৩০ বা ৪১৫ খৃষ্টা্দ। আমরা এই স্তস্ত পঞ্চম শতাবীর 
লৌহশিল্পের নমুন! বলিয়া স্বীকার করিস্না লইতে পারি। এই ভ্তস্তটি 
একটি জয়ন্তন্ত। 


পঞ্চম শতাীর লৌহশিল্পের এই অদ্ভূত নিদর্শন দেখিয়| কি রাসা- 
যনিক, কি প্রত ঠাত্বিক, কি ইঞ্জিনিয়ার মকলেই আশ্চার্ধান্বিত হইয়'ছেন। 
কেহুই বুঝিতে পারেন নাই কেমন করিক্া প্রাচীন হিন্দুরা এত বৃহৎ 
লৌহন্তপ্ত কলক্ারখানার সাহা ব্যতীত প্রস্তুত করিতে মমর্থ 
হইয়াছিলেন। * 


এই স্তস্তটি বিশুদ্ধ পেটা লোছের ( 1048] 100) এর 
দ্বারা নির্শিতি। জেনারাল ক্যানিংহাম ইহার এক টুকরা ডাক্তার মারে ও 
ডাক্তার পার্দীকে দিয়া পরীক্ষ! করাইয়াছিলেন। তাহারা উভয়েই 
এ লৌহকে পেট! লৌহ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 
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আযুর্বেব্দ ও মব্য রসায়ন। ১২৩ 


(৩) ধারের লৌহস্তন্ত। 


দিল্লীর লৌহন্তস্ত ভিন্ন ভারতে আরও ছুইটি লৌহস্তস্তের সংবাদ প্রাপ্ত 
হইয়াছি। শী ছুইটি লৌহস্তপ্তের গ্রতি বৈজ্ঞানিব গণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি.। 

অনুসন্ধানে জ্ঞাত হুইলাম যে ধারের লৌহস্ততস্তের বিষয় ইতিপূর্বে 
ফারগুমান সাহেব তাহার 11156075০01 1100191) 2110 [589011) 
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১২৪ স্ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


400160016% নামক গ্রন্থে, কাউসেন্ন সাহেব £১:000901981091 
৯07৮৩ + এর রিপোর্টে এবং বার্ণন সাহেব “ধার ও মাও” নামক 
প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। “[2001019110108 01051610108, & 
তে এ লৌহন্তপ্তের উপর যে গারস্ত ভাষায় আকবরের খোদিত লিপি 
আছে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে । আশ্চর্যের বিষয় যে এ 
লৌহন্তত্তের উপর আজ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি সবিশেষ পতিত হয় 
_নাই। ৰা 
ধারের এই লৌহস্তস্ত দিল্লীর লৌহস্তস্ত অপেক্ষা! বৃহত্তর | উহ! সর্ব 
সমেত ৪৩ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা এবং দিদ্লীর স্তস্ত মাত্র ১৩ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চ। 
এই স্ততস্ট চতুষ্ষোণ কিন্ত দিল্লীর স্তস্ত গোঁলাকার। ধারের স্তস্ট 
তিনভাগে ভগ্গাবস্থায় পড়িয়াছে__ প্রথম ও বৃহত্তম খণ্ডটি স্থলতান 
দিলওয়ার খার দ্বার। নিম্মিত (১৪*৫ গ্রীষ্টাব্ব) লাট মস্জিদের উত্তর 
দিকের দরজার নিকট অর্দগ্রোথিত অবস্থায় পড়ি! আছে। উহা ২৪৬ 


৮৫. পর্তি 


লম্বা) এবং উহার সমগ্র অংশ চতুক্ষোণ। দ্বিতীয় থণ্ডটি ১১ ৭%নহ্বাঃ 


রা তার্ণি 


উহ্থার ৮” ৬ চতুষ্ষোণ ও বাকি ৩১ অষ্টকোণ সমস্বিত। এই খণ্ডটি 
আনন্দ হাই স্কুলের প্রাঙ্গণে পড়িয়া আছে। তৃতীয় খণ্ডটি ৭৬ লম্বা 
এবং প্রায় সমস্ত অংশই অষ্টকোঁণ সমন্বিত । শেষোক্ত ধণ্ডট লালবাগ 
নামক সরকারী উদ্ভানের দেওয়ালের গাথনির ভিতর প্রোথিত আছে । 
্তস্তটি ১০৫ চওড়া । আর একটী অংশ পাওয়! যায় না। 
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ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ১২৫ 


এই স্তস্তের নিম্মনংশটুকু দিল্লীর স্তপ্তের স্তাঁয় ঈষৎ চেগটা ও 
গোলাকার এবং এই অংশ মাটিতে প্রোথিত করিবার জন্ত প্রস্তরের মধ্যে 
২০” পরিমাণে নিহিত আছে । আবার এই প্রস্তর লৌহকীলকের দ্বারা 
আবদ্ধ আছে। স্তস্তের উপর আকবরের একটি খোদিত লিপি দৃষ্ট হয় 
এবং অন্তান্ত অংশে চতুর্দশ স্ীষান্দের দেবনাগর অঙ্ষরও খোদিত আছে। 
স্তগ্তের চারিপাশে মধ্যে মধো ছোট ছোট গর্ভ (১৯ হইতে ৩ পর্যন্ত) 
আছে। গর্তগুলি দমান মমান দূরে অবস্থিত নে, কোন কোনটি 
কাছে কাছে, আবার কোন্টি অনেক দূরে দূরে অবস্থিত । 


স্তটি কি উদ্দেশ্তে নির্শিত ভহয়াছিল সে বিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ 
দেখা যায়। ফার্গ,সন সাহেব বলেন যে এই স্তস্তটি দিল্লীর স্তত্তের স্তায 
জয়-্তস্ত নহে, উহ! কানাড়কের লৌহের কড়ির মত কোন প্রয়োজনীয় 
কার্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার মত হইতেছে যে উহা জয়-স্তস্ত 
হইলে হম গোলাকার হইত, ন| হয় কারুকার্য বিশিষ্ট হইত। * অপর 
পক্ষে কাটসেন্স সাহেব বলেন যে উহা জয়-সুস্ত। আমার মনে হয় যে 
ক।উসেন্স মাহেরের মতই ঠিক। তাহার কারণ নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। 

প্রথম। ভারতে আজ পর্য্যন্ত তিনটি লৌহস্তস্ত আবিদ্তৃত হইগ্নাছে, 
উহার মধ্যে দুইটি জয়-্তস্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, এই স্তন্তটিও জয়-স্তস্ত 
হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেনী। | 

দ্বিভীয়। দিন্লীর জয়-স্তত্তের মত এই স্তম্ভের নিয় অংশটুকু ঈষৎ চেপটা! 
ও গোলাকার ,(১০1১০এ৪) এবং উহা প্রস্তর ও লৌহের মধ্যে আবদ্ধ 
থাকাতে মাটিতে প্রোথিত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। অতএব উহা 
কানাড়াকের কড়িকাের মত ব্যবহৃত হইবার কোনও সম্তাবন! দেখা 
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১২৬ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন। 


যায় না। পরস্ত কানাড়কে নয় খানালৌহের কড়ি মাছে, * এখানে 


একখানি লৌধস্তপ্তে কি "প্রয়োজনীয় কার্ণ্য” দিদ্ধ হইবে তাহা! বুঝা 
যায় না। 
তৃহীয়। এই স্তপ্তে কারুকার্ধ্যের অভাব বলিয়া ফাঁগুসাঁন উহাকে 


জয়স্তস্ত বলিয়। স্বীকার করিতে রাষ্জী নহেন। লৌহের উপর কারুকার্ধ্য 
প্রস্তরের স্তায় সহজ নহে, তব জয়স্তাস্তের উপর কোন একটা! মূর্তি বা 
নিদর্শন থাকে। মাটণ্ট আবুর উপরের জয্-স্তস্তের উপরে একটি 
তরিূল আছে। এই স্তস্তাটর উপর কোন একটি মুষ্তি ছিল বলিয়! বোধ হয়, 
কারণ দিদ্ধু প্রদেশের সাধারণ শিক্ষার পরিদর্শক লেনী সাহেব এ স্ত'স্তর 
কাছে একখানি প্রস্তর (08111 5101) পাইয়াছিলেন, তাহা! কোন 
মূর্তির আধার ছিল বলিয়া মনে হয়। খুব সম্ভবতঃ গরুড়ের মুত্তি উহার 
উপরে ছিল, কারণ মালবের হিন্দু রাজাদের মুদ্রাতে গরুড়ের মৃত্তি অঙ্কিত 


থাকিত । 
চতুর্থ। স্তম্ভের চারিধারে ছোট ছোট গর্ত দেখিয়৷ কেহ কেহ 


উহাকে দীপদ|ন বলিষ্! মনে করেন। কিন্তু স্ত্তটি দীপমান হইতে 
পারে না কারণ আজ পর্যান্ত যে সমস্ত দীপদানস্তত্ত আবিস্কৃত হইয়াছে, 
তাহার কোনটিই লৌহ নির্মিত নহে, প্রস্তর বা ইঞ্টক নির্িত। আর 
গর্ভগতণি কোনটি দূরে কোনটি কাছে হওয়াতে মনে হয় যে স্ততটিগ্রন্তত 
করিবার সময় 0০১8 এর মত কোন যন্ত্র গর্ভগুলির মধ্যে দিয়! 
ধরিয় স্তস্তটিগ্রস্তুত করা হইয়াছিল। 

উপরোক প্রমাণ পরপ্পরার মনে হয় যে ্তস্তটি একটি জ্যন্তস্ত ভিন 
আর কিছুর নহে। এখন উহ কাহার দ্বার এবং কখন নির্মিত 
হইয়াছিল তাহা! নির্ণন করিতে হইবে। এ বিষয় ষত দুর জানা গিয়াছে 
তাহা লিপিবদ্ধ হইল। মোগলসমাট, জাহাঙ্গীর তীহার ত্মবিবরণীতে 
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ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। ১২৭ 


লিখিয়৷ গিয়াছেন “এই কিল্লার (ধারের কিল্লার ) বাহিরে একটি জামি 
মসপ্রিদ আছে। এ মস্জিদের সম্মুখে প্রায় চারি ফুট চওড়া একটি 
চতুষ্কোণ স্তত্ত, মৃত্তিকায় প্রোথিত আছে। যখন গুজরাটের স্ুধতান 
বাহাদুর সাহ মালব জয় করেন তখন তিনি উহা! গুজরাটে লইয়া যাইতে 
ইচ্ছা প্রকশ করেন। স্তস্তটি খু'ড়িবার সময় উহ! পড়িয়া! ছুই খণ্ডে 
তাঙ্গিয় যায়,_-একথণ্ড ২২ ফুট এবং অপর থণ্ডটি ১৩ ফুট লম্বা। . 
স্ম্তটি প্রথানে অবত্রে পড়ি থাকাতে আমি (জাহাঙ্গীর ) বড় খণ্টি 
আগ্রাতে লইয়া যাইতে আস্ত! দিয়াছিলাম। 'আমার ইচ্ছা ছিল যে এ 
থণ্ডট খ্রর্ণগত গিতার (আকবরের ) সমাধি মস্জিদের প্রাঙ্গণে দীপদান 
তাবে ব্যবহৃত হইবে।”* জাহাঙ্গীরের আদেশ অবশ্ঠ গ্রতিপালিত 
হয় নাই। জাহাঙ্গীরের উপরোক্ত উক্তি হইতে বুঝ! যাইতেছে যে 
গুঙ্ধরাটের ম্থুলতান বাহাছুর সাহের আদেশে স্তন্তটি উত্তোলন কালে 
ভাঙ্গিয়! যায়। স্তপ্তের উপর আকবরের খোদিত লিপিতে তাহার দাক্ষি- 
ণাত্য জয়কালে ধারে আাঁগমন ঘোষণ! করিতেছে । এই স্তাপ্তের সম্মুখে 
যে মসজিদ মালবের সুলতান দিলওয়ার ঘোরি নির্মাণ করিয়াছিলেন 
তাহার নাম রাখিয়াছিলেন “লাট-মসজিদ।' এই'লাট মসঞ্গিদের নাম 
সন্মুখস্থিত লৌহের “লাট” বা স্তপ্তের নামে রক্ষিত হইয়াছিল। সুলতান 
দিগওয়ার ঘোরি ১৪৭১থৃষ্ার্থে মাগবের সিংহামনে আরোহণ করেন; 
অতএব শ্রীহার কয়েক শতার্বী পূর্বে এই “লাট” নিশ্চরই-নিন্মিত হইয়া 
থাকিবে। মাগ্বের জনশ্রুতি অঙ্গুদারে উহ! রাজ! বিক্রমাদিত্য বা রাজা 
ভোজের + দ্বারা নির্িত। কাউসেন্স সাহেব অন্থ্মান করেন যে মালবের 
রাজ! অর্জুনবন্মদেব যখন গুজরাট আক্রমণ করেন সেই সময়ে তিনি 
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১২৮ আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন | 


সমরে পরিতক্ত্য বিপক্ষ পঞ্ষীয় গণের অন শন্ত্র গলাইয়। এই স্তত্তটি 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি মনে করেন যে অর্জুনবর্মাদেৰ ১২১০ 
খৃষ্টাব্দে এই স্তস্তটি জয়-্তপ্তরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। ফাগপন সাহেব লাট 
মসজিদের স্তম্তগুলির নির্ধাণ প্রণালী পর্যবেক্ষণ করিয়! অনুমান করেন 
: ধে লৌহস্তস্তট দশম বা একাদশ শতাঁবীতে নির্মিত হইয়া থাকিবে। 
সবদিক দেখিয়া এই স্তস্তের নির্ঘমাগকাল দ্বাদশ শতাঁবী ধরিয়া! লইলে বেশী 
ভুল হইবে না। | 

এই স্তুস্ত সম্বন্ধে আর একটি অনুসন্ধানের বিষয় কোন প্রকার লৌহ 
এই স্তস্ত নির্মাণকল্পে ব্যবন্গত হ্ইয়াছে। দিল্লীর স্তত্তের লৌহের ছুই 
টুকর! ডাক্তার মরে ও ডাক্তার পার্সীর রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা বিশুদ্ধ 
পেটা! লৌহ (51031) 1000) বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে । অজ পর্য্যন্ত 
ধারের স্তস্তের লৌহের রাঁদাপনিক পরীক্ষা কেহ করেন নাই। মালৰ 
প্রদেশে জনশ্রুতি এই যে ধস্তত্তটি পঞ্চধাতু বা সপ্তধাতু নির্শিত। এপ 
প্রবাদ দিশ্ীর স্তস্ত নির্মাণ বিষয়েও শ্রুত হয়। যদি কাউসেন্স সাহেবের 
অনুমান সত্য হয় যে বিপক্ষ পক্ষী শত্রুদের পরিত্যক্ত অর্থ গগাইয়া এই 
স্তটি নির্শিত হইয়াছিল তাহ! হইলে বলিতে হইবে যে উহ! বহুল পরিমাণে 
ইম্পাতের (9৮5০1) দ্বার! গঠিত। স্তস্তটির গাঁত্রে এক এক জায়গায় রূপার 
মত চকৃচকে শ্বেত পদার্থ তরবারির রৌপ্ শির্ণিহ বাট ভিন্ন আর কিছুই 
নছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ ভিন্ন এ বিষয়ের কিছু মীমাংস। হুইবে না। 
তবে যদি অগ্্মানের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহ! হইলে আমার অভিমত 
এই স্তশ্তটীও দিশ্লীর স্তম্ভের মত পেটা লৌহ দ্বার! নিম্মত। ভারতে 
পেট! লৌহের ব্যবহারই সমধিক ছির। 


ভোঞ্জ পরমার | ইনি এ নামধেয় মন্ত নরগণতি হইতে ভিন্ন--[2901) 1115019 91 
[0012 0) ৬. 4১, 91010, (5০০07001101) 7, 365. যদি রাজ! ভোগ এই 
স্তস্ত নির্ম ণ করিয়। থাকেন, তাহ। হইন্সে উহার শির্দাণ কাল একাদশ শতাব্দী । 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ১২৯ 


(8) আবু শৈলের উপর লৌতহন্তন্ত ॥ 


রাজপুতানার অন্তর্গত আবু-শৈলের (11001) 4১১) উপর অচলে- 
স্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে ভারতের তৃতীয় লৌহস্তত্ত অবস্থিত। 'ইহা 
১৪১২ খুষ্টান্দে (১৪৮৬ সম্বত ) নির্ষিত। উহা ১২ ফুট ৯ ইঞ্চি উচ্চ এবং 
উহ্থার মন্তকে একটি শৈব ত্রিশূল আছে। কথিত আছে যে পাঠান- 
সম্রাট মালাউদ্দিনের রাজত্বের শেষভাগে যখন চারিদিকে বিদ্রোহ উপস্থিত 
হইয়াছিল, তখন হিন্দুরা মুমলমানদিগকে ভারাইয়া দিয়া তাহাদের 
পরিত্ক্ত অস্ত্রশস্ত্র গলাইয়! এই স্তস্তটি বিজয়-স্তম্তরূপে নির্মাণ 
করিয়াছিল।* ইহার লৌহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ হয় নাই, তবে উহাও 
যে পেট! লৌহ তাহাতে সন্দেহ নাই। 


(৫) ভুবনেশ্বর, পুরী ও কানাড়কের লৌহের কড়ি ও 
লৌহকীলক | 


উড়িষ্যার প্রাচীন হিন্দুমন্দিরসমূহে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহের কড়ি 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। পুনশ্চ বৃহৎ বুহৎ প্রস্তর আটকাইবার জন্ত 
লৌহকীলকের ব্যবহার &ঁ মকল মনি'রে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। 
সুবিখ্যাত ভৃবনেশ্বরের মন্দির সপ্তম শতাবীতে, পুরীর মন্দির দ্বাদশ এবং 
কানাড়কের মন্দির নবম হইতে এয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়। এই 
সকল মন্দিরের নিশ্মাণকল্সে মুবৃহৎ লৌহের কড়ি সকল ব্যবহৃত হইয়াছিল, 
সেগুলি এখনও বিদ্যমান আছে। পুরীর লৌহের কড়িগুলি ভূবনেশ্বরের 
কড়িগুলি অপেক্ষা বৃহত্তর। পুরীতে এক গুঁ'ড়ুচীবাড়ীতে ছইশতের 
উপর লৌহের কড়ি ও কীলক আছে। ট্রালিং সাহেব কানাড়কে 





* 1. 0005019) 4101, [30101 4১105 9815, 1105 79০2--3, 
৭ 


১৩০ আয়ুর্বেব্দ ও নব্য-রসায়ন। 


নয়খানি বৃহৎ কড়ি দেখিয়াছিলেন--ইহার! লম্বায় প্রায় ২১ ফুট ও চওড়ায় 
প্রায় ১০ ইঞ্চি। সম্প্রতি গ্রেভস দাহেব ২৯ খানি বৃহৎ বৃহৎ 
কড়ি কানাড়কে গুণিয়৷ আসিয়াছেন। এই সকল কড়ি পেটালৌহের 
দ্বারা! নির্মিত। * ইহার একটি ৩৫ ফুট লম্বা ও ৭ ইঞ্চি চওড়া । 


(৬) লৌহ্নিম্দ্ত কামান। 


ইতিহাসজ্ঞ পাঠক জানেন যে ভারতে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের সময় 
প্রথম মোগল-মত্ত্রাট বাবর প্রথমে কামান ব্যবহার করেন। তাহার পর 
মোগল-সাম্নাজ্যের বিস্তৃতির সহিত স্ুবৃহৎ কামান ভারতে প্রস্তত হইত। 

এই সকল কামান অধিকাংশই লৌইনিম্মিতি। আইন আকবরীতে 
এই সকল কামান ও বন্দুক কিরূপে লৌহ হইতে নির্মিত হইত তাহার 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । মোগল-সম্রাটুদের আমলের যে সকল কামান 
এখনও বিদ্তমান আছে, তাহাদের নুবুহতৎ আকুতি দেখিয়া স্পষ্টই 
অনুমিত হয় যে মুপলমানদের আমলেও ভারতের লৌহশিল্প যথেষ্ট সজীব 
ছিল। বিজাপুরের 'লগ্ড কেশব” কামান ২১ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা, ইহ! 
আরম্গজেবের দ্বারা ব্যবহৃত হইয়াছিল। . বিজাপুরের পশ্চিমতাগে 
স্থবিখ্যাত “হাইদার বুক্ধ” নামক উচ্চ মিনারের উপর যে লৌহের কামান 
আছে তাহা ৩* ফুট লম্বা। গুলবর্ার কামান প্রায় ৩০ ফুট লম্বা। 
তাহ! ছাড়! মুর্শিদাবাদ, ঢাক! প্রভৃতি বহুতর স্থানে মোগল-সমা্দের 
সময়কার ভারতের উন্নত লৌহশিল্পের নিরর্শনস্বরূপ অনেক লৌহের 
কামান এখনও বিদ্যমান আছে। | 


* ধীহারা এই মকল বিষয় সবিশেষ জানিতে চাহেন, তীহার। গ্রন্থকারের “ [00 
17 271016117012) দেখুন । 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ১৩১ 


প্রাচীন ভারতের লৌহশিল্পের ইতিহাস মংগ্রহ উপলক্ষে এই মকল 
নমুনা সংগ্রহের উপধোগিত। স্বতঃই স্বীকৃত হইবে। লৌহশিল্পের নমুনা 
রক্ষিত হইবার প্রধান অন্তরায় এই যে লৌহ অতি লহজেই মরিচা ধরিয়া 
নষ্ট হইয়া যায়। তথাগি ভারতের মর্ধত্র যে দকল লৌহন্তস্ত। কড়ি, 
কালক প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাগ দেখিয় প্রাচীন ভারতের 
গৌহশিলুবিষয়ে অদ্ভূত দক্ষতা দর্শনে বিুগ্ধ হইতে হয়। প্রাচীন ভারতের 
যে সকল লৌহশিল্পের পধান প্রধান নমুনা পাওয়া যায় তাহার একটা 
তালিক। নিম্নে প্রদত্ত হইল। , 


নাম স্থান আনুমানিক কাল 
পৌহমল ২৫০ খ্ীটপূর্ব 
বুদ্ধগয়া ্ 
লৌহকীলক ষ্ঠ শতা্দী 


লৌহকীল$ | পুরী, তুবনেশবর, অষ্টম শতাব্দী 


লৌহকড়ি কানাড়ক এয়োদশ শতাব্দী 
লৌহস্তস্ত দিল্লী পঞ্চম শতাবী 
লৌহস্তস্ ধার দ্বাদশ শতাবী 
লৌহস্তস্ত ' আবুশৈল পঞ্চদশ শতাবী 
লৌহকামান যোড়শ ও সপ্তদশ 
শতাবী 


এখনও বোধ হয় অনেক নমুনা তূগর্ভে ঝা প্রত্বতত্ববিভাগের 
রিপোর্টে লুক্বায়িভ আছে। এ বিষয়ের অনুম্ধান কেবল প্রত্রতত্বের 
অঙ্গ নহে, রাগায়নিকেরও অনেক উপকারে আনিবে। * বিশেষতঃ 'এই 


* লৌহের ারও কয়েকটি নমুনা, লৌহের রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল প্রভৃতি 
্রস্থকারের [1011 11 81001011008 নামক পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। 


১৩২ আয়ুর্বেবেদ ও নব্য-রসায়ন : 


মকল লৌহের নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ হইলে লোইপ্রস্ততপ্রাক্রয়ার 
অনেক নৃতন জ্ঞান ল!ভ হইবে। দিল্লীর স্তপ্ত ও উাড়ষ্যার লৌহের 
কড়ির লৌহ তিন্ন অগ্ত কোন প্রকারের লৌছের রাসায়নিক বিশ্লেষণ 
হয় নাই। আশা করি ভারত গভত্ণমেণ্ট এই মকল লৌহের নমুনার 
রাসায়নিক বিশ্লেষণ করাইয়া ভারতের লৌহশিল্পের ইতিহান আলোচনার 
সহায়তা করিবেন । 

. লৌবপ্রস্তত প্রক্রিয়া (119691]0 )_-প্রাচীন কালের 
লৌহ্প্রস্তত প্রক্রিয্। সম্বন্ধে খুব অন্পই জানা গিয়াছে। চাণকোর 
অর্থশান্ত্রে লৌহের মাকর সম্বন্ধে যাগ লিখিত আছে তাহাতে বুঝা! যায় 
যে লৌহের প্রধান খনিজ গৈরিক (1)61)7066)। গৈরিকের ব্যবহার 
আযুর্বেদে অনেকস্থলে দেখা যায়। গৈরিক ছাড়া চুম্বক প্রস্তর (28170- 
6৩) ও লৌহমাক্ষিক (1707 71155) প্রভৃতি লৌহের খনিজের 
উল্লেখ দেখা যায়। এখনও পধ্যন্ত গৈরিক বা চুম্বক প্রস্তর কাঠের কয়লার 
সহিত চুন্লীতে উত্তপ্ত করিয়া এবং চুল্লীর ভিতর হাপরে হাওয়া (10123) 
দিয়া ভারতে অনেক অসভ্য জাতি লৌহ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই 
উপায়কে 31160 1)70065১ বলা! যায়। 

এইরূপ উপায়ে ১৮*৮ খুষ্টাবে বুকানেন প্রভৃতি ভ্রমণকারীর! ভারতে 
লৌহ প্রস্তত হইতে দেখিয়াছিলেন। ভারতে পেটা লৌহের 
প্রচলনই খুব বেশী ছিল দেখা যায়। পেটা লৌহ 01050 [3700559এ 
(অর্থাৎ এখনকার মত ঢালাই লৌহ প্রথমে প্রস্তুত না করিয়া) 
প্রস্তুত হইত। * অগচ যে চুন্নীতে দিল্লীর বা ধারের লৌহ ্তত্ত বা 
উড়িয্যার লৌহের কড়ি নির্শিতি হইয়াছিল তাহা সুবৃহতই ছিল এবং 


* গ্রন্থকারের “1107 17. 210016701 117019” দেখুন । 


শয়োদশ পরিচ্ছেদ। ১৩৩ 


এখনকার অসভ্য জাতিদের ক্ষুপ্র চুল্লীর সহিত তাহার তুলনা আদৌ 
হইতে পারে না। 


শতপুটিত ও সহত্রপুটিত লৌহ ।-_নাগাঙ্জুন ণৌহ- 
মারণের প্রবর্তয়িতা। চক্রপাণি নাগার্জুনপ্রবর্ঠিত লৌহমারণ-প্ক্রিয়ার যথেষ্ট 
উন্নতি সাধন'করিয়াছিলেন। এখানে রমেন্দ্রসারসংগ্রহ মতে পুটিত লৌহ 
্রস্ততবিধি দিলাম। রমেন্দ্রমারসংগ্রহলেখক নানা প্রকার লৌহের নাম 
করিয়াছেন, ইহার মধ্য কান্ত লৌহ (01988110007) সর্বাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট।* এই সকল বিভিন্ন নামের লৌহ আজকাল পাওয়া যায় না। 
এখন লৌহ হইতে পুটিত লৌহ গ্রস্বতপ্রণালীর আলোচনা কর! 
যাউক। লৌহকে পট দিবার পূর্বে তাহাকে বেশ করিয়া গুঁড়া করিয়া 
গ্রথমে ত্রিফলার কাথে মাড়িয়৷ “শোধিত” করিয়া লইতে হইবে। 
শোধনের পর তাহাকে পুনরায় ত্রিফলার কাথে মাড়িয়া রৌদ্র শুকাইতে 
হইবে, এইকপ প্রক্রিয়া সাতবার করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ার নাম 
“ভান্ুপাক" বিধি।” তাহার পর এ লৌহকে ত্রিফলার কাথ, হস্তিকর্ণ- 
পলাশের মূল, শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ প্রভৃতির রসের দ্বার! সিদ্ধ করিতে হইবে। 


* সামান্থাদৃদ্বিগুণং ক্রৌকং কালিঙ্গো হটগণত্ততঃ। 

কলে; শতগুণং ভগ্রং ভদ্রাদ্বজং সহনধ। ॥ 

বজ।ৎ শতগুণং পাি নিরঙ্গং দশভি ৪ গৈঃ। 

ততঃ কেটিসহশৈর্বা। কান্তলৌহং মহাগুণং 
“উপবিষশোধন' অধ্যায়। 


এই গোকটি "যুজিকল্পতরু" নামক মবস্ৃত পু'খি হইতে উদ্ধত। 
আর এক স্থলে ₹- 
কিটাদ্দশগুগং মুড মুণাতীক্ষং শতাধিকং 


তীক্ষারক্ষগরণং কান্তং ইত্যাদি। 
ডাঃ রায়ের মতে *মুও 9/7080 707 এবং ক্ষ 5:66] ইন্পাত হইয়াছে) 


টনি আয়ুর্বেদ ও নব্য-রসায়ন। 


এই প্রক্রিয়াকে “স্থালী; পাঁকবিধি” বলে। ইহার পর লৌহকে পরিষ্কার 
জলে ধৌত করিয়া “পুটপাক” করিতে হইবে। এক একবার গোমৃত্রের 
সহিত মর্দন করিয়া এই লৌহচুর্ণকে বার বার পুট দিতে হইবে। এক 
শতবার এইরূপে পুট দিলে “শতপুটিত লৌহ” হইবে; সহস্রবার পুট 
দিলে “সহত্র পুটিত” হইবে। উহ! অতান্ত হুক্ম গুঁড়া বলিয়া জলের 
উপর “হংসবৎ সমুত্তরতি” অর্থাৎ হাসের গান ভাসিয়! বেড়াইবে। * এই 
পুট-পাকের জগ্গ দই হস্তপরিমিত ল্বা চ্ড়। ও গভীর একটা চতুষ্কোণ 
গর্ভ খনন করিয়া তাহাতে এক হাজার ঘুঁটে সাজাইতে হইবে। তাহার 
উপর একখানি.সরা করিয়া ঁষধ বসাইর! আর একখানি সরা দ্বার! ওষধ 
ঢাকিয়৷ দিতে হইবে। ছুইথানি সরার মুখ মাটির দ্বারা লেপিয়া দিয়া, 
তাহার উপর আরও পাঁচশত ঘুটে দিয়া অগ্নি দিতে হইবে । এক একটি 
পুট একদিনের কমে হওয়! কঠিন। 

আধুনিক কবিরাজ মহাশয়ের সকলেই এইরূপে পু্টিত লৌহ 
রস্তত করেন না। কেহ কেহ লৌহকে গোমূত্রে বহুদিধস যাবৎ ডূবাইয়া 
রাখেন, তাহার পর লৌহে যে মরিচা ধরে সেইগুলি লইয়া পুটপাক 
করেন। কেহুবা লৌহকে কামারদের হাপরে পোড়াইয়া' যে মরিচা 
পাওয়া যায় তাহাই লইয়া থাকেন। শেবোক্ত মরিচাকে “মুর” বলে। 
অপর কেহ কেহ হিরাকসকে পুটপাক করিয়! যে ঈষৎ লালবর্ণের লৌহ 
ভন্ম পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করেন। এই সকল বিতিন্ন উপায়ে লৌহ 
প্রস্তত করিয়া! আধুনিক কবিরাজ মহাশয়ের ভালই করিয়াছেন-__ইহাতে 
কোনও দোষ করেন নাই। 


ঞ বাজীকর্মণি বিভ্েয়ো দশাদি শতপঞ্চকঃ॥ 
তাবদেব পুটেলৌহং যাবচ্চ,পাঁকৃতং জলে। 
নিস্তরঃ্গে লঘুত্বেন সমুত্তরতি হংসবৎ ॥ রসেন্দ্রদারসংগ্রহঃ। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ১৩৫ 


পুটিত লৌহের রাদায়নিক বিশ্লেষণ । রাসমননিক পরীক্ষার 
জন্ত আমর! অনেক স্থান হইতে পুটিত লৌহ আনয়ন করি । ওষধের নমুনা 
লইয়া আমাদিগকে অনেক গোলে পড়িতে হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়,' ভিন্ন 
ভিন্ন স্থান হইতে আনাত ওষধ বর্ণে মিলে না-_কোনও লৌহতম্্ কালো, 
কোনটি ঈষৎ কালো, অধিকাংশ ঈষং লাগ বর্ণের, কোনটি ৭ ঘোর লাল 
বর্ণের।, কোনটি জলে “হংসবৎ সমুন্রতি,' কোনটি বা জলে ডুবিয়া 
ষায়। প্রসিদ্ধ সাবাড় নামক স্থান হইতে আনীত লৌহ ঈষৎ লাল 
বর্ণের, কিন্তু জলে ভাসে নাই। আমরা ঈষৎ লাল বর্ণের লৌহতম্ম 
লইয়া পরীক্ষা কাঁরয়াছি-_কারণ এ বর্ণ ই অধিকাংশ লৌহভন্মে দেখিলাম । 
একজন কবিরাজ বন্ধু ক্রমান্বয়ে এক পুটিত, দশ পুটিত ও ৭৮ বার 
পুটিত লৌহের নমুন দিয়া আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন। 

এক পুটিত লৌহ চুম্বক দ্বারা বিশেষ ভাবে মাকুষ্ট হয়, ১০ বার পুটিত 
লৌহ অল্প পরিমাণে আকৃষ্ট হয়, ৭৮ বার পুটিত অতি সামান্তভাবে ও 
শত পুটিত এবং সহস্র পুটিত আদৌ আকৃষ্ট হয় না। ইহাদের বর্ণ 
কালো হইতে ক্রমে ক্রমে লাল হইয়াছে। চুম্বকের দারা আকৃষ্ট হওয়ায় 
আমরা সন্দেহ করিয়াছিল[ম যে অন্ন পুটিত লৌহে লৌহ ধাতুরূপে 
আছে, কিন্তু পরীক্ষায় জান! গেল যে এক পুটিত লৌহে অতি সামান্ট 
ভাগ লৌহ ধাতু আকারে আছে এবং অন্যগুলিতে লৌহ ধাতুরূপে 
আদৌ নাই। ইহাদের চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হইবার কারণ এই যে.অল্ন 
পুটিত লৌহে ফেরসোফেরিক অক্সাইড, ( 1701050-00100 0106 ) 
নামক লৌহের 'একটি যৌগিক পদার্থ (0০7150070) আছে। * 


* ধাহার। এ বিষয় সবিশেষ জাঁনিতে ইচ্ছুক হারা ১৯১* সালের বেঙ্গল এসিয়াটিক 


সোসাইটিতে প্রকাশিত গ্রন্থকার ও প্রযুক্ত বীরেন্্রভুষণ অধিকাঁরীর প্রবন্ধ পাঠ 
করিতে পারেন। 


১৩৬ আয়ুর্বেদ ও নব্য-রসায়ন। 


অগ্নজ্জানের (10:07) সহিত লৌহের তিনটি যৌগিক পদার্থ 
আছে। একটির নাম ফেরাদ্‌ অকৃদাইভ, (89009 010০), ইহাতে 
অগ্নক্তানের ভাগ অগ্প। আর একটির নাম ফেরিক্‌ অক্সাইড. (16710 
0৮1৫৩), ইহাতে অস্্জানের ভাগ বেশী 1 এই ছুইটির সংমিশ্রণে আরও 
একটি যৌগিক উৎপন্ন হয়, তাহাকে ফেরসো-ফেরিক অক্সাইড. বলে। 
এই শেষোক্ত যৌগিকটির চুম্বক কর্তৃক আকৃষ্ট হইবার ক্ষমতা! আছে | 


নিনে রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল 


দেওয়া হইল 
এক পুটিত লৌ। 

লৌহ ধাতু রঃ রর যৎমামান্ত। 
ফেরস্‌ অক্সাইড, টা 2 ৬৮১ 
ফেরিক্‌ অক্সাইড, ্ 5৭, ২০৪ 
বালুকাময় পদার্থ (511106005 118/661) ... ১০7১ 
জলে দ্রবণীয় পদার্থ (9০19)10 521) ... ১৩. 

৯৯৯, 


দশ পুটিত লৌহ। 


লৌহ ধাতু ৃঁ নাই। 
ফেরস্‌ অকৃমাইড, *** *** ২৩'১ 
ফেরিক্‌ অক্সাইড, ২ 7 ৪.৯ 
বালুকাময় পদার্থ ৮ নি ৩২১ 
জলে দ্রবণীয় পদার্থ ্ চি ৪'৬ 





৯৯4 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ১৩৭ 


৭৮ বার পুটিত লৌহ। 
লৌহ ধাতু রঃ হি নাই। 
ফেরস্‌ অকৃদাইভ. সি 
ফেরিক্‌ অক্সাইড. তত ৪ ৫১২ 
বালুকাময় পদার্থ রে মি ৩৪:১ 
জলেপ্দ্রবণীয় পদার্থ রঃ র্‌ ৫:৪. 
১৬৩০২ 
শত পুটিত লৌহ। 
(ভিন্ন নমুন! ) 

লৌহ ধাতু রঃ না নাই। 
ফেরম্‌ অক্সাইড, এ নাই। * 
ফেরিকৃ অক্সাইড, ++ ব ৮৩৯ 
বালুকাময় পদার্থ ? ১২৭ 
জলে দ্রবণীয় পদার্থ তাৰ 

/ চিক রগ 

সহত্র পুটিত লৌহ। 
লৌহ ধাতু ৃ ্ নাই। 
ফেরস্‌ অক্সাইড, ই নী 'নাই। 
ফেরিক্‌ অক্সাইড, ০0 ৩ ৭৮"১ 
বালুকাময় পদার্থ রি রর ১৭৯. 
জলে ্রবণীয় পদার্থ ৪ ৮ ৪১ 


১৩৩১ 


১৩৮ আয়ুর্বেদ ও নব্য-রসায়ন। 


মহত্র পুটিত লৌহ । 

(ভিন্ন নমুনা) 
লৌহ ধাতু 2 নাই। 
ফেরস্‌ অক্সাইড রি 9 নাই। 
ফেরিক্‌ অকৃমাইড. ... ১৯ ৮৪৯ 
বালুকাময় পদার্থ টি টট ১১৩ 
জলে দ্রবণীয় পদার্থ *** রি ৩৮ 


৯৭ 
উল্লিখিত রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল হষ্টতে আমরা নিম্নলিখিত 
কয়েকটি বিষয় অবগত হইতেছি। 

(১ অন্প পুটিত লৌহে ফেরস্‌ অকৃদাইড. খুব বেণী থাকে, ক্রমে 
যত পুট বেশী দেওয়া যার ততই ফেরম্‌ অক্দাইড. ফেরিক্‌ অক্সাইডে 
পরিণত হয়। আযুর্ধেদে পুটপক বদ্ধ পাত্রে করিতে হয়, দুইথানি 
সরার মধ্যে ওষধ রাখিয়! মুখ মাটি দিয়া লেপিয়া দিতে তয়, সেই জন্ট 
ফেরস্‌ অকৃনাইড্‌কে ফেরিক্‌ অকৃমাইডে পরিণত করিতে অত অধিকবার 
পুট দিতে হয়। যদি এ ফেরস্‌ অক্সাইডকে মুখ খোলা পাত্রে (থা 
কড়া ইত্যাদি ) অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত কর! যায় এবং ক্রমাগত নাড়িতে থাক! 
যায়, তাহা হইলে একবারেই ফেরম্‌ অকৃদাইডকে ফেরিক্‌ অকৃসাইডে 
পরিণত কর] যায়।* বাযুতে য়ে অম্নজান আছে তাহা ফেরদ্‌ অকৃসাইডের 
সহিত সংযুক্ত হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফেরিক অক্সাইডে পরিণত 


* ডাঃ প্রফুল্লচন্ত্র রায় প্রণীত--"নধ্য রসায়নী বিদ্য। ও তাহার উৎপত্তি" 
১৩-১৪ পৃঃ ও ২৫ পৃঃ ভষটব্য 
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করে। যদি একদিনে একটি পুট সম্পন্ন হয় তাহ হইলে শত পুটিত লৌহ 
প্রস্তুত করিতে তিন মাসের অধিক ও সহতর পুটিত লৌই গ্রস্ত করিতে 
প্রায় তিন বত্মর লাগে !!! কিন্তু বার বার পুট দেওয়া আর গু'ড়ানর দরুণ 
এই লৌহভন্ম খুব সুগ্ম। সীধারণ ফেরিক অকৃদাইড জলে ভাসে না। 
বোধ হয় এই ক্ষতের দরুণ কবিরাজী লৌহ বেশী উপকারী । 

(২) শত পুটিত ও দহ পুটিত লৌহের কোন রাসায়নিক গ্রভেদ 
নাই। উভয়ই অবিশুদ্ধ ফেরিক্‌ অক্সাইড । শতকরা ৭৮ হইতে ৮৪ 
ভাগ ফেরিক্‌ অকৃনাইড. আছে! 

(৩) উভয় প্রকার লৌহই অত্যন্ত আবশুদ্ধ (11101 )। উহ্থাতে 
শতকরা ১৬ হইতে ২২ ভাগ অন্ত জিনিদ আছে। এই আবর্জনার মধ্যে 
অধিকাংশ বালুকাময় পদার্থ। অপর একটি পুটিত লৌহে আবর্জনার 
মাত্রা শতকরা ৪* ভাগও আছে। পূর্বে ত|বিয়াছিলাম এই সকল আবর্জন! 
মাটির সরা হইতে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বাবহৃত বিভিন্ন দ্রবা হইতে 
আসিয়া থাকে। পরে অবগত হইলাম যে লৌহকে পাথরের শীলে গ্'ড়ান হয়, 
সেই জন্য এত বালি। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 
কাংন্ত ও পিতুল। 

প্রাচীন ইতিহাস _কাংগ ও পিত্তলের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে 
নাই। স্ুশ্রুত কাংস্তের .গুণবর্ণনা করিয়াছেন কিন্ত পিত্বলের করেন 
নাই। পুনশ্চ নুশ্রুতে কাংশ্ু পাত্রে (ও স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম, মণিময় ও 
মুন্ময় পাত্রে) জল পানের ব্যবস্থা আছে, প্র গ্কানে পিত্তলের উল্লেখ নাই। 
মহাভারতেও কাংস্যের উল্লেখ আছে, পিন্তলের নাই । মন্থু কাংস্ত ও 
পিত্ুলের তৈজসের ব্যবহারের উল্লেখ করিয্না গিয়াছেন। সেই জন্ত মনে. 
হয় যে ভারতে পিস্তলের প্রচলন গ্রীষ্ট পূর্বব বা পরে প্রথম শতাবী 
হইতে হইয়াছে। অমরকোষে (ষষ্ঠ শতাবী ) পিত্তল ও কাংস্ত ছুইয়েরই 
উল্লেখ আছে। অমরদসিংহের সমসাময়িক বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতাতেও 
রীতি বা পিত্তলের উল্লেখ দেখা যায়। রসরত্বসমুচ্চর় (ত্রয়োদশ 
শতাবী ) ও রদেন্ত্রসারসংগ্রহে ( চতুর্দশ শতাবী ) পিস্তল ও কান্ত 
"লোহানি” বা ধাতুবর্গের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ভাবপ্রকাশে (যোড়শ 
শতাবী) পিত্ুল ও কাত উপধাতু (56071709621 ) বলিয়া পরিগণিত. 
হইয়াছে। পিত্বল তাত্্র ও যশদের এবং কাংস্ত তার ও বঙ্গের উপধাতু। 

কাংস্ত অর্থে ব্রঞ্জ ও কাস! (৮০11-7681 ) ছুই অর্থেই ব্যবহৃত 
হইত। আধুনিক ব্রঞ্জ ধাতু প্রধানতঃ তাত ও ব এই ধাতুর মিশ্রণে 
্রস্তত হয়, এ ছুই ধাতুর সহিত যশদও কখনও কখনও মিশ্রিত হইয়া 
থাকে। প্রাচীন কালেও কাংস্ত তাত্র ও বঙ্গ গলাইয়৷ প্রস্তত হইত। 
কাংস্ত বেল-মেটাল অর্থেও যে ব্যবহৃত হইত তাহার প্রমাণ এই যে 
অমরকোষে বাস্তবস্ত্রের মধ্যে “কাংস্ততালের” ( কীসর ) উল্লেখ আছে। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । ১৪১ 


ইউরোপের অনেক দেশে লৌহযুগের পূর্বে বর্জের অস্ত্র ব্যবহৃত 
হইত বলিয়া কথিত হয়॥ গরস্তরযুগের পর বর্গ, তাহার পর লৌহ্যুগ্। 
ভারতে কিন্ত ব্রপ্তনিশ্মিত অস্ত্রশস্ত্র খুব কমই পাওয়া যায়, যে কয়েকটি 
পাওয়া গিক্লাছে তাগাতে ভারতে যে একটি ব্রঞুগ গ্রচলিত ছিল__এমন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। * কিন্ত ব্জ ধাতু যে তৈজসাদি 
প্রস্থতকর্নে প্রাচীনকাল 'হইতে ভারতে ব্যবনৃত হইত তাহার প্রমাণ 
যথেষ্ট পাওয়া যায়। মাদ্রীজের অন্তগ্নত টিনেভেলী নামক স্থান খনন 
কালে বিস্তর শবাধার আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং তাহার সঙ্গে লৌহের অস্্রাদি 
ও ব্রঞ্জের বিবিধ ঠৈজস ও গহন! প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ।1 বাহুল্য 
ভয়ে সে গুলির বিবরণ এখানে প্রদন্ত হইল না। এই ব্রঞ্জের তৈজসাদি 
খুব গ্রাচান কালের, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মধ্যযুগে (অষ্টম 
হইতে দশম শতাব্দী) বঙ্গদেশ ব্রঞ্নশিল্পের জন্ত বিখ্যাত ছিল। লামা 
তারানাথের ইতিহাপ হইতে জান! যায় যে গৌড়ের রাজা দেবপাল ও 
ধশ্মপালের সময় বরেন্ত্রভূমির অধিবাসী ধাঁমান্‌ ও তৎপুত্র বিটপাল বাঙ্গা- 
লায় ব্রঞ্রশিল্নের অগ্রণী ছিলেন, এবং বঙ্গদেশ হইতে ব্রঞ্জশিল্প নেপাল ও 
তিব্বত দেশে উপনীত হইয়াছিল 1 এ শিল্পের কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন 
কলিকাতার মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। 

পিন্তল প্রধানত; তৈজম ও দেব প্রতিমা নিশ্াণকল্পে ব্যবহৃত হইত। 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কাংরার নিকট ফতেপুর নামক গ্রামের একটি ধর্শ- 
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১৪২ আয়ুর্বেদ ও নব্য-রসায়ন। 


শালায় একফুট উচ্চ ও প্রায় সাত ইঞ্চি চওড়। পিত্তলনির্ষ্িতি একটি 
ধ্যানী বৃদ্ধমূত্তি পাওয়! গিয়াছে । উহ্হার খোদিত লিপি হইতে জানা যায় 
যে মৃতিটি ষষ্ঠ শতাববীর | মধ্য মগের একটি সুন্দর 9 বৃহৎ পিস্তলমৃন্ত 
ঢাকার নবগঠিত মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। রাজসাহীর বরেন্দ্র অনু- 
সন্ধান সমিতির মিউজিয়মে মধ্যধুগের কয়েকটি ছোট ছোট পিত্তল-নিশ্মিত 
মৃত্তি সংগৃহীত হইয়াছে । 

বন্ষদেশ (13010) পিত্বলের জগ্ত বিখ্যাত। প্রকাণ্ড গ্রকাণ্ড 
পিত্তলের বৃদ্ধমৃত্তি ও ঘণ্টার জন্ত ব্রদ্ধদেশ প্রসিদ্ধ। ভারতেও বিবিধ 
স্থানের মন্দিরে অনেক ঘণ্টা আছে সত্য, কিন্তু ব্রহ্ধদেশের ঘণ্টাগুলির 
সহিত আকৃতিতে তাহাদের তুণনাই হয় না। ব্রহ্মদেশে সিউ-_ডেগং-- 
পয়া নামক মন্দিরে যে পিতলের স্ুবৃহৎ ঘণ্টা আছে, তাহার ওজন প্রায় 
১১২০ মোণ (৪১ টন)। উহ! ১৭৭৫ গ্রীষ্টার্দে সম্রাট সিু সিন্‌ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। ব্রদ্ষদেশের অন্তর্গত মিংগুইন সহরের স্থগ্রসিদ্ধ মন্দিরে 
যে ঘণ্টা আছে তাহ! জগতের যত বুহৎ ঘণ্ট। আছে তাহার মধ্যে দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করিয়াছে। * উহা প্রায় চারি জন মানুষের সমান উচ্চ 
এবং মুখের ব্যান ৬ ফুট এবং ওজন প্রায় ২৪৮৪ মোণ (৮৮ টন)। 


* রুধিয়।র অন্তঃপাতী। মস্কাউ নগরের ঘণ্টাই পৃথিবীর মধো বৃহত্বম ঘণ্ট]। উহার 
ওজন ৩৫৪৮ মোণ (১২৮ টন )। পৃথিবীর মধে বৃহত্তম বরপ্রের মূর্তি রোডস (1২110469) 
স্বীপে গ্রীক দেঝত। হিলিয়সের (নুরধ্য) মুত্তি। এই মূর্তিটি ৭* হাত উচ্চ এবং জগ্গতের 
সাতটি আশ্র্যোর অন্যতম ছিল। লিন্ভ।স নিবাসী ফারদ নামক কারিগর উহ! নিশ্বাণ 
করিয়াছিল এবং নিশ্মাগকার্ধ্যে ১২ বৎসর ল।গিয়াছল। মৃত্রিটি স্থাপিত হইবার ৫৬ 
বৎসর পরে খ্রীষ্ট পর্ব ২২৪ অন্দে ভূমিকম্পে পড়িয়া ভাঙ্গিয়৷ যায়। ভগ্নাবস্থাম় 
উহা প্রায় হাঞ্জার বদর পড়িয়াছিল, পরে স্ঠারামেন্সরা রে।ডস দ্বীপ দখল করিলে পর 
সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে তাহার! এ ভগ্রমুর্তির অংশগুলি এক ইহুদিকে বিত্রয় করেন। দেই 
ইন্দিকে প্রায় ৯** উষ্টের দ্বার! সমস্ত ধাতুখও গুলি স্থানাপ্তরিত করিতে হইয়ছিল। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । ১৪৩ 


১৭৯০ ্রীষ্টাবে সম্রাট, বোদে পয়া ইহার নির্মমাণকার্ধা, আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন। | 

দিংহল দ্বীপে মধ্য যুগের অনেকগুলি পিত্তল ও ব্রপ্জ ধাতুর মূর্তি 
পাওয়! গিয়াছে । 

ধাতৃগ্রস্ততপ্রক্রিয়া (1950418১)--পিততল- ভাবপ্রকাশকার 
লিখিয়াছেন যে তার ও যশদ এই উভয় ধাতুর উপধাতু পিত্তল। পিত্ত 
লের "গুণ তাহার উপাদান কারণের তুল্য। * অতএব তার ও যশদ : 
(দস্তা) একত্র গলাইয়া পিত্তল প্রস্তুত হইত। আইন আকবরী পাঠে 
জান। যায় যে মোগল আমলে ছুই সের তাম্র ও দেড় সের যশদ 
গলাইয়া পিনুল প্রস্তুত হইত। 

কাংস্ত-রসরত্বপমুচ্চয়কার লিখিয়াছেন যে৮ ভাগ তাম্র ও ২ তাগ 
বঙ্গ (111) গলাইয়া কাহন্ত প্রস্তত ভয়। + 

পিস্তল ও কাংম্যের শোধন-_ভাবপ্রকাশের মতে কীসা ও 
পিত্ুল ক্ষ হুক্মু পাত করত অগ্নিতে পোড়াইয়া তৈল, তক্রু, কীজি, 
গোমূত্র ও কুলথকলায়ের কাথে প্রতোক দ্রবা তিনবার করিয়৷ নিমগ্ন 
করিলে কীসা ও পিস্তল বিশুদ্ধ হইবে। পোড়াইবার সময় এই সকল 
ধাতু খানিকটা আকৃসাইডে € ০81৫ ) পরিণত হইবে । 

পিত্তল ও কাংস্যের মারণ-_কাংস্তপত্রের সমপরিমাণ গন্ধক লইয়! 
আকন্দের আটা দ্বারা মর্দনান্তর কাংস্তপত্র লেপন করত অশ্র্গে নিমগ্ন 
করিয়া সংশোধন করিবে, তৎপরে উহ! একটি মুষামধ্যে স্থাপন করত 





* রীতিরপুপধাতুঃ স্তাত্তাস্স্য যশদদনা চ। 

পিত্তলসা গুণ। জেয়াঃ স্বযোনিসদূশ। জনৈঃ॥ তাবপ্রক!শ। 
1 অষ্টভাগ্েন তাত্রেণ দ্বিভাগকুটিলেন চ। 

বিদ্রুতেন ভবেৎ কাংসাং"'*****্রমরতবমমুচেয়। 


১৪৪. আয়ুর্বেবেদ ও নব্য-রসায়ন। 


দুষ্টবার গঞ্জপুটে, পাক করিলেই কাংস্ত মারিত ০০ পিষ্ভলও এই 
নিয়মে মারিত হয়। * 

রাসায়নিক বিশ্লেষণ।-_পূর্বোজ নি মারিত হইলে কাংশভমথ 
কপার সলফ্াইড (০001৮ $0101)119) এবং ষ্র্যানস্‌ সলফাইড 
(9100ঘ5 ১০1]17106) এর মিশ্রণ হইবে; এর পিত্বলভম্ম কপার 
সলফাইভ. (০01)967 59171716) এবং জিঙ্ক সলফাইডের (2170 
901])1)106) এর মিশ্রণ হইবে। কাংস্ততম্ম ও পিত্তলভম্ম উভয়েই 
দেখিতে কালোবর্ণের গুঁড়া। রাসায়নিক পরীক্ষাতেও এই ছুই প্রকার 
ভন্ম যথাক্রমে উপরোক্ত সলফাইড দ্বয়ের মিশ্রণ বলিয়া প্রতিপর হয়। 











. *  অর্কক্ষীরেণ সংপিষ্টে। গন্ধকত্তেন লেপয়েখ। 
সমেন কাংস্যপক্রাণি শুদ্ধাকনভ্রবৈমু্ছঃ ॥ 
ততো! মুষাপুটে ধৃত্বা পচেদ্গজপুটেন চ। 
এবং পুটদ্বর!ৎ কাংস্যং রাতিশ্চ ভ্িয়তে ফবম্‌॥ ভাবপ্রকাশ। 


পরিশিউ। 
বিবিধ ধাতুর প্রাচীন নমুনা । 


্ব্ণ। 


রবের বিবিধ ধাতুর যে সকল প্রাচীন নমুনার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে 
তাহা ভি আরও অনেকগুলি নমুন! এখানে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে 
ভারতের উন্নত গ্রাচীন ধাতু শিল্পের পরিচয় সুষ্পষ্ট হইবে। স্বর্ণের 
গ্রাচীন নমুনা অবস্ত স্বর্ণুদ্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা ভিন্ন কয়েকটি 
্ব্ণনির্দিত মুত্তি ও অনন্ত দ্রবয আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


বিমরান স্তপে আবিষ্কৃত স্বর্ণ-আধার (৫98196)। 

কাবুল ও জালালাবাদের মধ্যে যে রাজপথ গিয়াছে তাহার উত্তরে 
ছুই নর বিমরাণ ভ্তপের ভিত্তি খনন করিয়া মেসন সাহেব এই স্বর 
নিশ্িত আধার গ্রাণ্ত হইয়াছিলেন। ইহা এক্ষণে বিলাতের ব্রিটিস 
মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এই আধারটি খাঁটি স্বর্ণের নিম্মিত, গোলাকার, 
২৪ ইঞ্চি উচ্চ ও উহার ব্যাস ২ ইঞ্চি। ইহা মণিখচিত এবং বিবিধ 
কারুকার্ধাসমন্নিত। কারুকার্ধাগুলি অত্ন্ত সুন্দর এবং প্রাচীন উন্নত 
সব্ণশিল্লের পরিচায়ক । ইহার সহিত প্রাপ্ত রাজ! প্রথম এল্পেসের 
(4265 1) নবনির্শিত মুদ্রানৃষ্ট উহ! ব্য প্রথম শতাবীতে নির্মিত 
বলিয়! স্থিরীকত হ্য়।* 
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পাপী 


১৪৬ আয়ুর্বেদ ও নব্য-রসায়ন। 


্বণনির্দিত বুদ্ধমুত্তি। 


ব্রিটিস মিউজিয়মে স্বর্ণনির্মিত একটি ছোট বুদমুত্তি রক্ষিত হইয়াছে। 

উহা খুব সম্ভবতঃ কোনও বৌদ্ধ স্তুপ হইতে প্রাপ্ত। মুক্িটি প্রায় ৫ অঙ্গুলি 

উদ্চ। মৃত্তির আক্কৃতি দেখিয়া উহা ষ্ঠ শতাব্ধীর মৃন্তি বলিয়া স্বীকৃত 

হইয়াছে। * সিংহলে এইরপ স্বর্ণ ও রৌপ্য মূর্তি অনেকগুলি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। 


স্বর্ণের অলঙ্কারু। 


বৌদ্ধ যুগের অনেকগুলি স্বর্ণের গহনার বিষয় মাসণল সাহেব কৃত 
4130001015 £০10 1০115” নামক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে £। 
কর্ণেল এইচ, এ, ডিন (001. 11. /১. [)+86) নামক একজন সাহেব 
. ১৩টি গ্রাচীন স্বর্ণালঙ্কার লাঙ্তোর নিউজিয়মে প্রদান কারিয়াছেন। 
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ' উন্নৃফারি. জিলায় তরধার নামক গ্রামে 
প্রাচীন ভগ্ন বৌদ্বস্তুপ হইতে প্রাপ্ত অনেকগুলি স্বর্ণীলঙ্কার ডিন সাহেব 
গ্রামবাসীদ্দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হুইর়াছিলেন। এই সকল 
্বর্ণালস্কারের মধ্যে হার, কর্ণভূষণ, অঙ্গুরীয় গ্রতৃতি ছিল এবং ইহাদের 
সঙ্গে হবি ও কণিক্ষের কয়েকটি মুদ্র। এবং উহার সহিত প্রাপ্ত একটি 
. পাত্রে মানের পায়ের মধ্যম অঙ্গুলির আধপোড়া হাড়ও ছিল। আর 
কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার রাওলপিপ্তির কোনও বিক্রেতার নিকট ক্রীত 
হইয়াছিল; কিন্তু গঠনপারিপাট্যের সমতা দেখিয়া মাসল সাহেব 


রত 
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পরিশিষ। ১৪৭ 


পূর্বোক্ত স্বর্ণাঙ্কারের সমগাময়িক সময়ে এইগুলিও নির্মিত বলিয়া 
অনুমান করেন এবং, [তিনি বলিয়াছেন যে এইগুলিও তরধারের স্বর্ণা- 
নঙ্কারের সহিত ছিল। এই সক্ত স্বর্ণাঙ্কার মণিমাণিকাখচিত এবং 
ইহাদের কারুকাধ্য খুব উদ্চাঙ্গৈর। হু'ব্ক ও কণিক্ষের মুদ্রা দৃষ্টে ও 
গঠন প্রণালী বিচার করিয়া মাল সাহেব এই অলঙ্কারগুলি তৃতীয় খৃষ্টাবে 
ির্শিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 

'মাদ্রা্ের অন্তত টিনভেলী জিলার ভিন্ন তিনন স্থানে বহুপ্রাচীন 
কবরের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়. এই নকল গ্রাচীন কবর খনন করিয়া! বছ- 
মংখাক দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে । এই সকল রুবরের ভিতর শবাঁধারে 
নরকষ্কালের সহিত ব্রপ্জ ধাতুর তৈজদ ও লৌহের অস্ত্রশস্ত্র এবং 
মৃত্তিকার তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । তাহার সহিত অনেকগুলি 
শবাধারের ভিতর বাজুবন্ধের মত স্বর্ণের গহনা দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই , 
স্ব্ালস্কারগুলি বাছুবন্ধ নহে, মাদ্রাজ অঞ্চলে বহগ্রাচীন প্রথা অনুযায়ী 
মৃত বুতির মন্তকে বা কপালে এই মকর স্বর্ণালঙ্কার বাঁধিয়া দেওয়া- 
হইত ॥* এই নকল স্বর্ণের অলস্কার অনৈতিহাসিক কালের । 


'স্বর্ণের গিপ্টিকরণ। 


চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে তামের উপর স্ুবর্ণ-পত্র জড়াইয়া পরে ধনিয়া 
চক্চকে করিয়া .গিপ্টিকরণের প্রথা দৃষ্ট হয়। এইরূপ গিপ্টিকরা 
তাত্ত্রের প্রাচীন নমুনা ভারতে পাওয়া যায়। বুদ্ধগয়ার মন্দিরে খোদিত- 
লিপিসমেত কটি গিপ্টিকরা তাত্র-টুড়া ও ছন্র এক্ষণে ইত্ডিয়ান মিউ- 
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১৪৮ আয়ুর্বেদ ও নব্য*রসায়ন । 


জিয়ামে রক্ষিত হটয়াছে। উহ দ্বাদশ শতাবীতে রচিত, তবে উহা! স্বর্ণপত্র 
জড়াইয়৷ গিপ্টিকর! হুইয়াছে বা কোন গ্রকার রং দিয়া কর! হইয়াছে, 
তাহা সঠিক জানা নাই। 


রাজপুতানায় তাত্ত্র, রৌপ্য ও টিনের আকর। 


রাজপুতানায় রৌপ্য ও তারের খনি ছিল তাহার সঠিক প্রমাণ টড 
(1০৭) দাহেবের রাজস্থান পাঠে জানা যায় । চতুর্দশ খুষ্টা্ধে চিতে:রের 
রাজ! লক্ষ রাণা সাহার রাজ্যে টিন, রৌপ্য ও তারের খনি আবিষ্কার 
করিয়া উহার আয় হইতে রাজ্যের যথেষ্ট সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। 
টড সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন * £__ 

পলক্ষ রাণা নরহত্যার দ্বারা ১৪৩৯ সালে (সম্বত, ১৩৭৩ ত্ীঃ অঃ) 
চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'তিনি সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়া প্রথমেই মারোয়ারের পার্বত্য প্রদেশে অধিবাসীদিগকে বশীভূত 
করিলেন এবং তাহাদের প্রধান দূর্গ বেরাটিগ্ড ভগ্ন করিয়! দিয়া তথায় 
বেদনগর সংস্থাপন করিলেন। এইরূপ, স্বীয় রাজ্যের সীমান্ত গ্রদেশ 
বশীভূত করিয়া তিনি ইহা অপেক্ষা .ঝ্রক অধিক কল্যাণকর কার্ধ্য 
করিয়াছিলেন, যাহাতে , তাহার রাজ্যের সমৃদ্ধি বহল পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হুইয়াছিল। তিন জোয়ারা প্রদেশে রৌপ্য ও বঙ্গের (টিন) খনি, 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই গ্রর্দেশ ছাপ্লানের ভীলগণের নিকট 
হইতে খেৎসিং দখল করিয়া লইয়াছিলেন। লক্ষ রাণা এই সকল খনি. 
হইতে রীতিমত ধাতু আহরণ. করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, এই, 
সকল খনি চিতোরের স্থাপয়িতার সময় আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং সপ্ত. 
ধাতুই ইহাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। ইহা কাল্পনিক বলিয়া 
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মনে হয়। স্বর্ণ যে পাওয়া! যাইত তাহার কোন প্রমাণ নাই। রৌপ্য, 
টিন, তাত, সীদক ও: এপ্টিমণি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত, কিন্ত 
অনেক বৎসর ধরিয়! যে টিন পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে রৌপা খুব অল্পই 
থাকিত।” রাজপুতানায় এখনও তাত্র ও তু'তের কারখান! আছে। 


এক্ষণে এই ছুই ধাতুর প্রাচীন কয়েকটি নমুনার পরিচয় প্রত 
হইবে। 


অশোকস্তস্তে তাত্রকীলক। 


অধিকাংশ অশোকন্তস্ত একথানি অথ প্রস্তর হইতে ্রস্তুত। 
কিন্তু নেপালরাজোর সীমান্তপ্রদেশস্থ রামপুর! নামক গ্রামে একটি ভগ্ন 
অশোকস্তস্ত হইতে একটি বৃহৎ তাম্রকীলক প্রাপ্ত হওয়া গ্িয়াছে। এচ, 
বি,ডব.লিউ গেরিক (11. 7.3. %. 08001) সাহেব উহ! কলিকাতার 
মিউজিয়মে দান করিয়াছেন | : এই কীলকটি গোলাকার এবং অশোক- 
্তস্তের দুইখানি প্রস্তর আট্কাইবার জন্য স্তত্তের মধাদেশে সননিবিষ্ট ছিল। 
কলিকাতার মিউজিয়মের প্রত্বতত্ববিভাগে উহা সংরক্ষিত আছে। আমি 
উহার মাপ লইয়াছিলাম। উহা! লষ্বে ২৪১ ইঞ্চি, মাঝখানের পরিধি 
১৪ ইঞ্চি ও ছুই ধারে অপেক্ষাকৃত সরু.বলিয়! ধারের পরিধি ১২ ইঞ্চি। 
উহার ওজন লইবার কোনও সুবিধা ছিল না; তবে এক জনে খুব কষ্টে 
উহা উত্তোলন করিতে পারে। দেখিয়া বোধ হয় যে উহা ব্রঞ্জ (১:0726) 
আদৌ নহে, বিশুদ্ধ তারের দ্বারা গ্রস্তত। অশোকের সময্নে এত বড় বৃহ 
তাস্ত্রকীলক গ্রস্ত হওয়া গৌরবের কথা৷ * 
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১৫০. আয়ুর্বেদ ও নব্য-রসায়ন। 


গুপ্জেরিয়া গ্রামে প্রাপ্ত তাস্রেব অস্ত্রশস্ত্র ও রৌপ্যের 
দ্রব্যাদি | | 


বালাঘাটের ডেপুটা কমিশনার এ, ব্ুমফিলড সাহেব ১৮৭০ খুষ্টান্ব 
বালাঘাটের অন্তর্গত মাউ তালুকতুক্ত গুপ্রেরিয় গ্রামের এক স্থান খনন 
কালে ভূমধ্য হইতে ২২৪ খণ্ড তাম্র ও ১০২ থণ্ড রৌপ্য প্রাপ্ত হন। * 
তিনি উনার মধ্যে ৮ খণ্ড রৌপ্য ও ১৭ খণ্ড তামের তৈজসাদি এসিয়াটিক 
সোসাইটিকে উপহার প্রদান করেন। এক্ষণে উহা কলিকাতার 
মিউজ্িয়মে রক্ষিত হয়াছে। এই ৪১৪ খণ্ড তাঁমের ওজন ১০ মণ ১৪২ 
সের ও ১০২ খণ্ড রৌপ্যের ওজন ১ দের অর্ধ তোলা । এই অ্ভূত 
আবিষ্কারের সংবাদ ১৮৭০খৃষ্টাধে 'এপিয়াটিক সোপাইটির মে মাসের সভায়" 
পঠিত হয়। তাঘের ঠৈজসাদি অধিকাংশই শাবল, খোস্তা, কৃঠার, লাঙ্গলের 
ফাল প্রভৃতি অস্ত্শস্ত্র। রৌপানির্িত ট5জসগুলি কি জন্ত ব্যবহৃত হইত 
তাহা সঠিক নির্ণাত হয় নাই । প্র গুলি সমস্তই পাতলা রৌপ্যের চাকৃতি 
হইতে প্রস্তত, একখানি গোলাকার, অপরগুলি গোলাকার বটে 
কিন্তু উহাদের মুখগুলি গরুর শূঙ্গের মত বাকান কিন্তু টপ্টা। যে 
সভায় পর প্রবন্ধ পঠিত হয় সে সভায় ডাক্তার রাজেন্ত্রলাল মিত্র উপস্থিত 
ছিলেন । তিনি এবং অপর কেহ কে মত প্রকাশ করেন যে রৌপা- 
নির্শিত দ্রবাগুলি হিন্ুর কোন ক্রিয়াকলাপে বাবহৃত হইত । 
তাম্রের অন্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কতকগুলি লম্বে ২৩৩. ২১২ ও ১৭২. ইঞ্চি 
এবং ধারাল দিকে চওড়ায় ৩ বা ৪ ইঞ্চি। অপর কতকগুলি লন্বে ৮ঃ 
ইঞ্চি ও চওড়ায় ৬ ইঞ্চি। অধিকাংশ অন্ত্রই ও ইঞ্চি পুরু । 
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রৌপ্যের চাকৃতিগুলি এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃক্গ পরাস্ত ৪$, € ও 
4২ ইঞ্চি চওড়া। অপরদিকের ব্যাস ৪ হইতে ৫২ ইঞ্চি। 

ষে স্থান হইতে এ গুলি গ্রা্ত হওয়া 'গিয়াছিল, সে স্থানট! পোড়ো 
জমি। সকলগুরি এক স্থানেই ছিল। তিন ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া 
ও ৪ কুট গভীর এক গর্ভ খনন করিয়া টহছাদিগকে উত্তোলন করা হয়। 

এই তাঁর ও রৌপোর-:রাসায়নিক পরীক্ষা হইয়া গরিয়াছে। এ, টুইন 
মাহেব 'পরাক্ষ1 করিয়া স্থির করিয়াছেন যে তাসরনির্খিতি তৈজসগুলি 
বিশুদ্ধ তারের দ্বারা প্রস্তুত, উহাতে শতকর! ১* ভাগ মীসক আছে। 
রৌপ্যও বিশুদ্ধ, মাত্র শতকরা .৩৭ ভাগ স্বর্ণ আছে ॥ 

এই তাত ও রৌপা কোন্‌ শতাবীর তাহা সঠিক নিরণ়্ করা 
কঠিন। যেস্তানে উহা গ্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছিল সে স্থানটা পতিত জমি, 
আশেপাশে কোনও এঁতিহামিক স্থান ব। মন্দিরাদি নাই। কেবল এ 
স্থানের তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে একটি বৌদমন্দিরের ভগ্নাবশেষ 
আছে। তবে এটা ঠিক যে, এই তামর ও রৌপ্য অনৈতিহাসিক কালের । 
প্রাচীন নমুনা দৃষ্টে বেশ বুঝা ধায় যে পৃথিবীর অপরাপর দেশ অপেক্ষা 
ভারতে লৌহষুগ গ্রাচীনতর কাল হইতে প্রবর্তিত হইয়াছিল। পঞ্চম 
্ষ্টাবে নির্মিত দিল্লার লৌহন্তন্ত দৃষ্টে বেশ প্রতীয়মান হয় যে তাহার, 
অনেক শতাবী পুর্ব হইতে লৌহযুগ্ন ভারতে প্রবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। 
অশোক্তস্তের তা্রকীলক দৃষ্টে মনে হয় যে তাম্রযুগ অশোকেরও. বু 
ূর্ববর্তী। এতএব গুপ্রেরিয়! গ্রামে আবিষ্কৃত তার ও রৌগানির্দিত 
তৈজগাদি অশোকযুগেরও পূর্বে নির্শিত। খথেদে লৌহের তৃরি উল্লেখ 
ষ্টে মনে হয় ভারতে লৌহঘুগ অতি প্রাচীন । কিন্তু বেদে তারের উল্লেখ 
না থাকাতে এবং অথর্ববেদে ও ব্রাহ্মণগ্ুলিতে তারের উল্লেখ থাকাতে 
মনে হয় যে ভারতে তাত্ধুগ লৌহযুগের পূর্ববর্তী নহে, লৌহযুগের 


১৫২ . আয়ুর্বেদ ও নব্য-রসায়ন। 


সমকালবর্তী। - এই অস্ত্রগুলি পরীক্ষা করিলে মনে হয় যে গুলি পূর্বে 
কখনও ব্যবহৃত হয় নাই -নূতন অবস্থাতেই আছে। এতগুলি তার 
ও রেপোর নূতন তৈজসাদি একস্থানে প্রাপ্ত হওয়াতে শ্বতঃই অনুমিত হয় 
ষে. তরস্থানে নিশ্চয়ই তাম্র ও রৌপোর কারখান! বা দোকান ছিল।, 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাত্রনির্মিত আরও অন্্শন্্ পাওয়া গিয়াছে। 


রাজপুতনায় আবিষ্কৃত তাতদ্রব্যাদি। * 


রাজপুতনার অন্র্গত নাগর নামক একটা স্থানের ধ্বংসাবশেষ 
খনন করিয়া প্রত্বতববিভাগের কার্সাইজ সাহেব (1. 0201519 ) 
ভূগর্ভ হইতে অনেক দ্রবা প্রাপ্ত হইয়্াছেন। তাহার মধ্যে তাত্্রের 
আংটা, পাত, চাবি, চরকার কাটী (1০), তার, প্রভৃতি বিবিধ 
তাত্রঘটিত দ্রব্য বহুলপরিমাণে ছিল ।* এখানে তাত্রের যে একট! 
কারখানা ছিল এ বিষয়ে সনৌহ নাই.। 

এই নাগর নামক স্থানের ধ্বংপাধশেষ অতি প্রাচীন। স্থানীয়, 
প্রবাদ এই যে উহার স্থাপরিত। যহবংশের শ্রীরুষের দমসাময়িক। এই 
প্রবাদ ছাড়িয়া! দিলেও গ্রস্থানে প্রাপ্ত বছ মংখ্যক মুদ্রাই উহার প্রাচীনন্ব 
ঘোধিত করিতেছে । কার্লাইল সাহেব এস্থান হইতে ছয় সহম্্ মুদ্র! 
গ্রহ করিয়াছিলেন। জেনারেল কানিংহাম তাহার মধ্যে ছয়শত মুদ্রা 
অশোকাক্ষরে খোদিত বলিয়! নির্ণয় করিয়াছেন এবং উহাদের কাল 
পূর্ব ২৫* অব হইতে ২৮ণ্ৰরীষ্টাব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কার্লাইল 
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সাহেব মনে করেন যে বিখ্যাত পম্পে ( ৮016) ) নগরের মত এই 
স্থান সহসা আগ্নেয়গিরির গরশ্রবণে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে । 


তাত্রনিন্মিত প্রাচীন বুদ্ধ যুণ্তি। 


তাঅনিস্মিত একটি স্ববৃহৎ বুদ্ধ মূর্তির বিবরণ এ্তলে প্রদত্ত হইল। 
উহা সাঢুড় ৭ ফুট উচ্চ। ভাঁগলপুরের অন্তর্গত স্থুলতানগঞ্জ নামক স্থানে 
একটি প্রাচীন ভগ্ন বিহারের মধ্যে এই মৃত্তিটি পাওয়া যায় এবং এক্ষণে 
উহা বিলাতে বাতিংহামের মিউজিয়মে রক্ষিত আছে । এই ৃত্তির পরিচ্ছদ 
অতি সুন্দর স্বম্ছপ্রায় তাত্রপত্রের নির্ষিত। এই 'মৃত্তির গঠনগ্রগালী 
হইতে এবং উহার মন্নিকটে দ্বিতীয় চন্তরগুপ্টের মুদ্রা দৃষ্টে উহা ৪** . 
ধঠাৰের মৃদ্তি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে *। ডাক্তার রাজেন্্লাল “মিত্রের 
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১৫৪ আযুর্ষ্বেদ ও নব্য-রসায়ন। 


মতে উঠা বিগুদ্ধ তাত্রনিশ্মিত, ব্রত বা পিত্বলনির্ষিত নহে। যে স্থানে 
এই মৃদ্তিটি পাওয়া গিয়াছিল তাহার নিকটেই তারের খনিজ, গলিত তাত্র, 
অপর একটি বৃহ তাত মূর্তির হস্ত ও তিনটি কুদ্র তা্রনির্শিত ৃন্মূর্তিও 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে এ স্থানে তার 
একটি কারখানা ছিল । 

এই মুর্তিটির ওজন প্রায় এক টন বা আটাইশ মোগ হইবে। 
পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাবীতে এত বড় তাত্ের মৃস্তি নিম্মাণ তারতের 
পক্ষে গৌরবের কথা । দিল্লীর সর্বঞ্নবিদিত প্রকাণ্ড লৌহত্তস্ত৪ 
পঞ্চম শতাবীতে নির্দিত। এই লৌহস্তস্ত ও তাম্মৃত্তি দৃষ্টে পঞ্চম 
শতাব্দীতে ভারতের অতি উন্নত ধাতুশিল্পের জ্ঞানের সম্যক্‌ পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। 


অতি প্রাচীন তাত্ত্রনির্শিত ঘট। 


১৮৫৭ খৃষ্টাব্বে মেজর হে (1110: 178) ) নামক এক সাহেব 
পাপ্াবের অন্তর্গত কাঙ্গার! জিলায় কৃগ্ডলা নামক স্থানে একটা প্রাচীন! 
বৌন্স্তুপ হইঠে এই তাত্রনির্মিত ঘট বা ণোটা প্রাপ্ত হন। উহ্না' 

এক্ষণে বিশাতের বিটি 'মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এই ঘটটী দাধার? 
লোটারই:মত, কিন্ত তাহার গাত্রদেশে বিচির কারুকার্য আছে। যুবরাজ: 
দদ্ারথ বুদ্ধ হইবার আগে চারিখোড়ার রথে যাইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে 
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পরিশিষ্ট । ১৫৫ 


্বারোহী ও গজারোহী চলিয়াছে__ইহারই বর্ণনা কারুকাধ্যের বিষয় । 
এই কারুকার্য্ের প্রণালী দেখিয়া বার্ডউড সাহেব খ্রীষ্্ীয় তৃতীয় শতাব্দীতে 
উহা থোদিত মনে করেন, 'ভিনসেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন ধে ঘটটা ্বটপু্ব 
প্রথম শতাবধীতে রচি১।* 


সীসক | 

সীর্গকের প্রাচীন নমুনাও ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাণ্ত হঃয়া যায়। 
দা্ক্ষিণাত্যে সীমক প্রাগীনকালে সুদ্রা প্রস্ততকল্পে ব্যবহৃত হইত | 
অন্ধ, ও অন্যাগ্গ রাজাদের সীদকনির্শিত মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। 

ডাক্তার রাজেললাল মিত্র লিখিয়াছেন যে পুরী ও ভৃবনেশ্বরে পাথর 
আটকাইবার জন্য লৌহের কড়ির সহিত সীসক পাওয়া গিয়াছে। 

দিল্লীর লৌহস্তস্তের নিয্নভাগ মাটিতে গোথিত আছে। তাহা! লৌহ- 
'কীলক ও সীদক দ্বারা প্রস্তরে আটকান আছে । এই সীসক পঞ্চম 
শতাব্দীর নমুন! হইবে। ভিন্সেন্ট ম্মিথ বলেন যে সম্ভবতঃ দ্বাদশ 
শতাবীতে যখন দ্বিতীয় অনঙ্গপাল মধুরা হইতে এই স্ত্ত দিল্লীতে 
আনয়ন করিয়া স্থাপন করেন, তখন এ স্তস্ত আটকাইবার -.জন্ট 
লৌহকীলক ও সীসক বাবগ্ৃত হইয়াছে। 
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মাহ্য়াটা সাধারণ গুল্তকাণয় 
নির্ধারিত দিনের গরিচয় গন 


ৰ্্গ সংখ পরি হহল লা 

এই পুস্তকধানি নিয়ে নির্ধারিত দিনে অথৰ! তাহার পূর্ব 
গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে । নতুব মাসিক ১ টাক! হিসাবে 
জরিমানা দিতে হইবে ' 
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